



ত হইবে। 

সে আজ দশ বংসর অতীত হইয়া 
রাছে। এই দশ বৎসরের মধ্যে তাহার 
ৰ অবগত আছি_উীহার তিনটি পুত্র ও 
টি ক! সম্তান হইয়াছে এবং অজীর্ণ 
হাকে বলে--একদিনও তাহ জানিতে 
পারেন নাই। আমি তাহা অপেক্ষা বয়সে 
কট বড় বলিয়া তিনি আমাকে “দিদি? 
সম্বোধন করিয়া পত্র লেখেন । শেষ চিঠি 
 খানিতে  লিখিয়াছেন.-“দিদি, আপনাদের 


আমিতো নির্ব্যাধি হইয়াছিই, তাছাড়া! 


চাম কং 


yy 


Ed) 
টিপ 


[পালি জরে_ 
রা, পালির দিন,_অধোঁত - সুখ 


চে 


রোগীকে 


| স্কাক্ড়ার পুণ্টলী করিয়া াঃসে ওড়ার পাতা 
শঁকিতে দিবে। ইহা অব্যর্থ । 

ৰ পালি দিনে--নিমুকার লতা-_পুরুষ 
ভান হাতে, স্ত্রীলোক বাম হাতে বাধিবে, 
ইল ৮ আর জর, 
রর 


Ex: 


আসিবেনা। 


দিলেন, এইরূপ নিয়মে ৬ মাস । 












পিদীমার উপদেশে রীধুনি-বাসুন ৃ 
দিয়া রাগ্না-বান্নার কাজ আনম সহন্তে করিয়া 
থাকি বলিয়া স্বামীর অর্থও অনেকটা 
বাডাইভে পারিতেছি। এখন : বুঝিয়াছি, 
রাধুনি রাখা একটা অপবায় মাত্র এবং শুধু 
অপবায় নহে,_শরীর নষ্টের একটি 
কারণ। আমার - মেয়েটির. বয়স আট 
বৎসর, আমি এই বয়ন হইতেই তাহাকে 
আমার কাজ কর্ম্মের-সাহায্যকারিণী করিয়া 
তুলিতেছি » ডি 

আমি পিনীমাকে পত্রের কথা নাগা: 
তিনি আহ্লাদে আটখান1 হইলেন। 

















ফলপ্রদ মুর্িযোগ। 


(খ) মহিষির গোবর নেকড়ায়- ব'।ধিয়া 
গরম করিয়া--ব্রণের উপর সেক দিবে। 

(গ) পানবাইয়ের পাতা বাটিয়া প্রেপ 
দিবে। 
মহ্ুরিকায়_+ এ 

কণ্টকারীর শিকড়, গোল নি মহ 
বাটিয়া খাইলে--বসস্তের আর ভয় থাকে ন|। " 
কাটা ঘায়ে__ 

(ক) আপাং গাছের শিকড় Sl 
লেপ দিবে। (খ) গোরক্ষ চাকুলের পাতা 
দিয়া বাধিয়। রাখিবে। তৎক্ষণাৎ রক্ত 
বন্ধ হইবে, ব্যথা থাকিবেনা, ঘা” ভুড়িয়া 
যাইবে । (গ) খয়েরের গুড়া ছড়াইয়া দিগ্ে 
কাটা ঘা শুকায় । (ঘ)কেগুরের পাতার রগ 
দিলে, বাথ! থাকেনা, রক্ত বন্ধ হয়, সথা 
শীঘ্র শুকায় । 28১18 ১7৭ 


¢ 





৮) দুই YR | একছটাক জলে 
হা পাতি বা রাগ লেবুর রস 
নিঙ্ডাইগ মিপাইয়া, লও। নেই রস 


“ মিশ্রিত জল প্রাতে ১ বার ও বৈকালে 
৯ বার পান কর, উপকার হুইবে। (২) 


ধর্ণের তিনটি পথ।-_-ডাক্তার প্রীমহেন্্র নাথ 
ভট্টাচার্য প্রণীত ও প্রকাশিত । নূলায %* আন1। 
কন্মমার্গ, জানমার্গ ও ভক্তিমার্গ_-এই ত্রিবিধ 
পথই যে ধৰ্ম্ম অঞ্জনের উপায়-_“গীতার” বিশ্লেষণ 
করিয়। এই গ্রন্থে তাহাই সহজ ভাবে বুঝান হইয়াছে। 

" গ্রস্থারপ্তে জন্ম ও মৃত কি?_এমকল কথাও 
বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার প্রয়াম করিয়াছেন। তাহার 
এ প্রয়াস সিদ্ধও হইয়াছে। গীতার বিষ্লেষণে খ্রস্থ- 
কারের গীতা আয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবে 
দয়! সন্ধ প্রধান ধৰ্ম্ম । জীবে দক করিতে হইলে 


শী 


৮: সমালোচনা ।- 15৯ 














প্রাতঃকালে কিঞিং গরম জল পান ক! 
অজীৰ্ণ রোগে উপকার হইয়া থাকে। 
দিবসে আহারে পর টাট্‌কা ঘোল 
করিলে আজীর্ণ-কোগীর উপকার 
থাকে। ২ 


‘ 52 
শ্রীনন্দলাল বঙ্থ রায় 


জীবের সেবা করিতে হয়। সে সেবায়, 
পুরুষেরই সেবা করা হয়।. কর্দ-যা্গ, জ্ঞান 
এবং ভক্তি-মার্গ_মকল মার্গের মুখা-পন্থা। যদি 
“জীবে দয়।” ব “জীবে সেবা করা উচিত" ধরি! 
লওয়া যায়, তাহ! হইলে স্বতন্ত্র ভাবে আর কে! 
মার্গ অনুনরণেরই আবশ্যাকতা হয় না। প্র 
মার্গ, জ্ঞান মার্গ এবং তক্তিমার্গ__একই বা 
প্রীতি হইবে । সহজ ভাবে, সরল করিয়া এই চা 

পুস্তকে অনেক ধশ্মবকথাই বল! হইয়াছে। নাতি 
পিপাস্থগণ এ গ্রন্থে ধর্ম্ম রহস্ত জানিতে গান! ক 


রত OEE 1০৮ 
বিবিধ প্রসঙ্গ । মগ 
শস্তস্প Yi 


স্থচিকিতৎসকের লোকান্তর ।__ 

. গাশ্চাত্য-চিকিৎনকমণ্ডলীর অগ্রণী সার 
চালস পাড়ে লিউকিস লোকান্তরিত 

হইয়াছেন শুনিয়া আমর] যারপরনাই 

(দুঃখিত হইয়াছি। ইনি পাশ্চাত।-চিকিৎসা- 
হিদ্তার সুপণ্ডিত হইয়া শুধুই যে পাশ্চাত্য 

"চিকিৎসার পক্ষপাতী ছিলেন এমন নহে, 
বআহুব্েদের স্থগভীর, রহ ইনি অবগত 
ছিলেন, এপন্ত আদ চিকিৎসার 
খে সমাদর করিতেন ৷ আ: 





ইহার 


ri 





র অষ্টাঙ্গ | মাদ্রাক্জের আয়ু ব্বদ কলেজে ‘ধন্বপ্তঞির ৭ পুজা 


মুখে সর্ধদাই আশার কথা গুনা যাইত jl 
মেসোপোটে মিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে হাসপাঙাল, | 
ওধধপত্র, সেবা, চিকিৎসা! প্রভৃতির হবাৰ 
করিবার জন্য ইনি ভারতের বৈদ্যক 

বিভাগের নায়কের আসন গ্রহণ : কিউ 
প্রশংসিত হইয়াছিপেন। ই'হার বিয়োগে 
আমরা যথেষ্ট বেদনা অনুভব করিয়াছি । cd 
১ | 
7 


ধন্বন্তরির পূজা উর দিন: ত dl 









সংযোগী ‘নায়ক | 


io “ 1১০০৪ 


হইয়া! গিয়াছে। 









লে মতান্তর ও মনান্তর ভিন্ন আর 
দেখিতে পাইনা" আমর! নিজেরা 
| উপর আর অধিক-কি বলিব ? এই 
তো! আমাদের দেশে বৈদা-চিকিৎসার 
নাই। 

9 £ 






রঙ 
কবিরাজের বিয়োগ ।__-গত ৩১শে 
কবিরাজ প্রকুতিগ্রণক্ন সেন 
পরলোক গমন করিয়াছেন। 

লা ই'হার বয়ঃক্রম ৫২ বৎসর হুইয়াঁ 

। হুগলি জেলার সোমড়া গ্রামে ইহার 
পত্রিক নিবাস। কলিকাতা সিমলা অঞ্চলে 
| থোকিয়| ইনি চিকিৎসা-বাবসায় করিতেন । 
i জল কেমিকেল ওয়ার্কসের উষধ প্রস্তুতের 
: রহিত ই'হার বধবন্ধ ছিল। বিচক্ষণতা-গুণে 
ইনি এই সহরে একজন চিকিৎসক বলিয়া... 
রিগণিত হইয়াছিলেন। ই'হার বিয়োগে 
বিশেষ বাথ! অনুভব করিতেছি । 
বান ইহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের 
শাস্তিবারি প্রদান করুন । 


Tr k 














প্ধন্বস্তারি+ সংবাদ দিতেছেন,- 
নিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল 
নাত সদর ষ্টেদনে একটি অষ্টাঙ্গ আয়ু 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে”? সুখের 
ধ! সন্দেহ নাই। আমরা অনেকবারই 
এ অষ্টাঙ্গ আয়ুব্বেদের পূর্ণ সাধনা 
করিলে লুপ্তপ্রায় আয়ুর্্েদীয় চিকিৎসার 

৫ স্ভাবন। নাই। সুতরাং মফঃস্বলেও 












লি ন ধ্বস ba 
কিন্ত এই. উ. বস্তি? চা 
প্রতিষ্ঠিত বিদযালঞপের গ্তেন, নিদ্ধারণ স্বগ্ধে 
একটু কটাক্ষ, করিয়াছেন।। চান] 
প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বেতনগ্রহণের বাবা 
নাই, উপরন্ত আহার ও বাদস্থানও দেওয়া 
হয়, কিন্ত আমাদের বিদ্যালয়ে বেতন গ্রহণ 
করাও হয়_-আহার-_বাসস্থানও দিবার । 


৫ নিয়ম নাই_ ইহাই তাহার বলিবার বিষয় 


তিনি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, _-আমাদের এ 
ব্যবস্থায় খর বিশ্বব্দ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যয় 
অপেক্ষা কম পড়িবে, না। ব্যয় সম্বন্ধে 
ধন্বস্তরি” যাহ! বলিয়াছেন, তাহ। সম্পুর্ণ সত্য, 
কিন্তু এই [বদ)াণর হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ ; 
বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রগ 
অপেক্ষা দেশের : কাজেই হউক-_-মার 
আত্মোক্সতির পক্ষেই হউক--সক্ল বিষয়েই 
যে অধিক উৎকর্ষ লাভ করিবে, ইহা তো! 
নিশ্চিত কথা। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সহিত এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা-থায় সমান 
হইলেও লাভ ভিন্ন তে ক্ষতির কারণ কিছুই 
দেখিনা। তাহার পর, টাঙ্গাইলে ছাত্রগণকে Ll 
কোন বায়ভারই বহন করিতে হয় না). 
আমাদের বিদ্যালয়ে করিতে হয়; আমাদের 
ব্যয়াধিক্যই &৬। ইহার কারণ। কণি- 
কাতার মত সুছরে এরূপ বিদ)াপয়ের পরি; 
চাঁপনায় আমাদিগকে যে কিরূপ ব্যয়ভার 
হয, তাং কি অ:র ৮৬৭ 











ভিতর. বণকর, মেধাজনক, 
সংস্থাপক আখ্য! প্রদান, করিয়াছে 
কালে বাঙ্গালী এ মকল শান্্কখা 
সেইজগ্ত আহারকালে, পরম সুখে « 
ছুগ্ধপানও করিত । গর 
[স্পৃহা দেশ হইতে উঠিয়া গ্রিগা 
নল মাখন-_এ 

















না। ফলে এই অমৃতে অরুচি 
হওয়াও বাঙ্গাণী-যুবকের শ্ব স্থযোন্ন- 


















EL 

ইহাও অ J 
আমাদের 2 চা কথ! 
৯ ৯৯ ০ রর Ff 


চিন্তা oi, 


শিল বক EE a 
নের উদেধ্য বুঝাইখার 
জন্ত ছা হইতে এ বিষয়ক এক- 
খানি সু পাঠা-তাঁলিকাতুক্ত হওয়া 
কর্তখা। বাণ্যজীবনই বা 
প্রকৃষ্ট ময় । সে কালে গুরুগৃহে ' 

নিরত-বালকম গুলীর ব্রহ্ধচর্য।-পালনের ৫ 
আমরা অনেকবারই বলিয়াছি। এখন . 
সে গুরুগৃহ গু নাই, সেরূপ শিষ্যেরও অভাব : 
ঘটিয়াছে। দেশের ছুর্গীতি তো এইজন্যাই | 
অল্পমতি বালকদিগকে কীট-দংশন হইতে 
রক্ষা পা দেশের, কতিপুরুষগণ 





ডে? সকলের ব্যবস্থ। যেরূপ 
ধা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, শাক-সজ্ির 
কারি*ও দেশের লোকে সেইরূপ 
ক্ষণ উপলব্ধি করিত। এখন বাঙ্গালী-. 
কর রসনায় আর শাক-সব্জির আস্বাদ- 
কুচেনা। কিন্তু যে সময়ে শুশুনি, 
মে-হেলেঞ্চার আন্বাদনে বাঙ্গালী বীত- 
| হয় নাই, সে সময়ে এখনকার মত 
গাল! দেশ অজীর্ণ-প্রবণ হইয়। পড়ে নাই । 
কালের দুগ্ধ-্বতের মত বা এ কালের 






















-দোশ্মার অত শাক-সজির ভিতর | এ বিষয়ে 'চিন্ত। কছন_ইহাই আমরাও 
 শ্র্ক্ষভাবে পুষ্টিবর্ধীনের শক্তি | দেখিতে ইচ্ছা করি । Cs ই @ 
; আর ন| থাকুক, পরোক্ষভাবে সেই ন - ২৬ 


| শক্তি উহাতেও নিহিত আছে, তাহা 
কার ' করিবার যো নাই । বিশেষ 
শাক-পাতারি সেবনে পাক্স্থালীর 
স্থুপরিষ্কৃত হইয়া থাকে । সেই পাক- 
ক্রিগা সুপরিষ্ধৃত সপ 










| _ বিচারকরণ ভাহার অন্তর । 
_ লেজ আমাদের পক্ষে শান্ত্রবধি-পালনের 
_ একান্ত প্রয়োজন। একালে__পাশ্চাত্য- 
সালের যুগে যখন আমরা আহার-খিহার 
ল বিষয়েই স্ব স্ব মত-গ্রচলনে নানা- 
he রূপ আৰি-ব্যাধির চির সহচর হইয়। পড়ি- 
[ছ, তখন দে সকল মত ছাড়িয়া দিয়া, থযি 
প্রদর্শিত পদ্থ। অঞ্চুদরণ করিলে হানি কি? 
| শান্ত শব্দের অর্থ শংসন-বাক্য। দেশ রক্ষার 
জন্যই তে| সে শামন-বাকোর প্রয়োজন 
হইয়াছিল । গে বাক্যের প্রতি বৃদ্ধা 
প্রদর্শন করিয়া যখন আমাদের স্বাস্থ্যোন্লাতর 
অস্তরায়ই ঘটিতেছে, তখন আবার সেই 
শাস্ত্র বাক্য পালন করিবার প্রয়োজনীয়তা 
হয় নাই কি? এখনও যাদ না হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে আর কবে হইবে? 
১08৮৬ * * * 
_. বাঙ্গালীর ব্যাধি।--আগেকার সহিত 
তুগনা। কর, বাঙ্গালী আগে অধিক ব্যাধি 
[ ছিণ, না এক্ষণে অধিক ব্যাধি সঙ্ধুপ 


«1 ন অং 











উদ্দরাময়ও তাহাপেক্ষা কম নহে। 
মান্দা তে স্ত্রী পুরুষ সকলেরই ৷ ইহ 
শত করা নিরানব্বই জন বাঙ্গালা ' ধ 
দৌর্কলা গ্রস্ত ॥ শান্তরবাক্য তুলিয়া, অন।চ 
স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়াই কি ইহার; 
নহে ! অভাক্ষ-ভোজনে পাকস্থলীটির ' 
সুচারুরূপে হইতে না দেওয়া এব: শুতে 
পরিণতি হইতে না হইতে অযগা এবং মগ 
ভাবিক ভাবে উহ! ব্যগ্স করাই এই সব্বনাশ- 

কর ব্যাধি উপস্থিতির পর্ব প্রধান কারণ 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালনের অভাবে দেশের যে ভীষণ 
সর্বনাশ হইতেছে, একথা আমরা বরাবরই. 
বণিয়। আমিতেছি। ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন বিলে: 
আহার-বিহার-সকল. বিষয়েরই সাম 
বুঝাইয়! থাকে। বাঙ্গালী যে পর্য্যন্ত সে ৮] 
বিষয়ে সংযমী ন! হুইবে, সে পযন্ত তাহার | 
এই অধঃপতিত জীবন পরিবর্তিত, গা 

সম্ভাবনা নাই। এ 


আনেন_ | উত্তৰ" নামক গএন্থখা্ননি nnd 


6: টুপি ‘স্নেক ৷ হসাই 










অতএব. প্রথমেই দেখ! ক, 
পণ্ডিতগণ জ্রণতত্বের কিরূপ 
হইয়াছেন । > 
বিজ্ঞান বলে-_গর্ভাঁপের পার পন 
ভ্রণ কিছুকালের জন্য ক্লীব' অবস্থায় থাকে 
লিঙ্গ বিশেষের দিকে প্রবণতা দেখায় না। 
এই ক্লীব অবস্থা! উচ্চ শ্রেণীর জীবের মধ্য 
ক্ষণকালস্থারী, নিয়শ্রেণীর মধো অধিককাল . 
স্থায়ী! স্তন্তপায়ী জীব ও. পক্ষিদিগের, : 
ব্রণের প্রাংস্তাবস্থীর অল্লকাল পরেই বল! 
যায়_উহা পুং বা স্ত্রী অঙ্গ সমধ্বিত হইবে । 
কিন্তু অমেরুদণগ্ডক জাতীয় অতি নিরশ্রেণীর 
জীব সম্বন্ধে এরূপ বলা একেবারেই অসস্তব। 
ভেক জাতিই এই অমেরুদণ্ডক শ্রেণীর 
উদাহরণ। ভেকের অপেক্ষারত বর্ধিত 
জপ দেখিয়।৪ উহা স্ত্রী কি পুরুষ ই, 
তাহা বলা যায় নাঁ। ' এ | 
ডিম্বাণু শুক্রাণু সহযোগে নিষেকিত 
হইয়া, নিশ্চেষ্টতা ভঙ্গ করিয়া ক্রমশঃ পরি- 
বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে । তাহার এই আদিম 
অবস্থ। অল্পক্ষণ স্থায়ী । অতি সপ্থরই জর 
উভ-লিঙ্গাবস্থ প্রাপ্য হয়। পরে কোন একটা, 
বিশেষ পিঙ্গ-বিকাশ প্রবল হইয়া দাড়ায় 
গুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মৌলিক উপাদান প্রায়ই 
এক  প্রকার। প্রভেদের 'মধে--ডিম্বাণু 
বৃহৎ, শুক্রাণু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র । ডিদ্বাণু 
নিশ্চেষ্ট' ও স্থির; শুক্রাণু -কার্য্যশীল ও 
চঞ্চল। এই উভয় অণুর সংমিলনেই 
ভাবী জীবের ক্ুচন ৷" : এককোষী জীবের ত 
sinters টিজার 









800201 ] গর্ভকোধ নিঃস্থত পরি- 
পতাবস্থ একটা ডিঙ্বাণু সহ সংযুক্ত হইলে 
[নেই বিশেষ ডিগ্ধাগুটীর অভ্যন্তনীণ জীবন্ত 
মি [ 2০৮০ Plasm ] নিশ্চেষ্টতা ভঙ্গ 
হইয়া অপূৰ্ব কাৰ্য্যকারিতার বিকাশ ঘটিয়া 
খাকে। প্রাণির উৎপত্তি সেই কার্য্যকারিতার 
[ভাবা ফল। আমরা আরও জানিতে 
| পারিয়াছি--নিষেকিত ডিম্বাণু হইতেই মাতৃ- 
গর্ভে কখনও পুত্র, কখনও বা কন্তা জন্মগ্রহণ 
ক্ষরে।: এক্ষণে, জীব-বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা 
॥জটিণ ব্যাপার-_সস্তানোৎপত্তি রহসা_ 
আমাদের কাছে অনেকটা সরল ও সহজ 
হইয়া পড়িয়াছে। 

কিন্ত জণ পরিণতি লাভ করিয়া, কি 
[কারণে ধে স্ত্রী বা পুরুষের মুষ্তিতে প্রকাশ 
গায়, এ তথ্য এখনও আমাদের কাছে 
প্সম্পষ্ট।: বিজ্ঞান ইহার মীমাংসা করিতে 
প্রারে না। কোন্‌ অনিবার্ধ নিপ্পমে__ 
শর্ডছ জ্বগ-পুত্রের আকার ধারণ করে, কেনই 
(ৰা তাহা, কন্তারূপেই বা ভূমিষ্ট হয়, 
ens যে “জল জীয়ন্ত' যুরোপীয় বিজ্ঞান 
(তাহাতেও এ প্রশ্নের অদন্দিগ্ধ সদুত্তর অদ্য।-- 

রচিত হয় নাই । কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় 
চুদ সভ্য হইবার বহু শতাব্দি পূর্বে 
- খযি এই অপত্য তত্বের অপূর্ব 
অনায়াসেই আবিস্কার করিয়াছিলেন। 
প্রবন্ধে আমি সেই অপত্যতব্বেরই ৷ 






































_ বা ইটা ইস। _গেই: ছইটী “আবার 
_ পুণায়তন প্রাপ্ত হইয়া চারিটাতে দাড়াইল। 
 চারিটা ₹পরিপৃষ্ট হইয়া আটটাতে পরিণত 
“হইল । এইরূপে বিভাজন দ্বারা তাহাদের 
বংশবৃদ্ধি ১ইতে লাগিল ৷” কিন্তু এই একটা 
কোষ[ 0০]! ] দেখিতে দেখিতে দ্বিভাগে 
বিভক্ত হয় কেন? ইহারা কারণ আর 
কিছুই নহে--কেবল দুইটী বিপরীতধর্্মী 
ক্রিয়া: ও প্রতিক্রিয়া মাত্র । 
শক্তি ঘর মধ্যে একটা গঠন মূলক, 
অপরটী বিনাশ মুলক । এ্রশ্বরিক লীলার 
আশ্চর্য্য: মহিমায়_গঠন ও বিনাশের 
সম্পাতেই জীবস্ত পণার্থের উৎপত্তি । আপনি 
যত বড়ই পণ্ডিত হউন না, একগ! অবিশ্বাস 
করিতে পারিবেন নাঁ। এই বিরাট বিশাল 
্ৰহ্মাণ্ডে এমনি ছুইটা বিপরীত শাক্তর ক্রিয়ার 
ফলে-_প্রাথমিক নীহারিকার অবস্থা হইতে 
এই বিপুলায়তন বিশ্ময়কর বিশ্বের উৎপত্তি 
হইয়াছে । এ সকল কথা বৈজ্ঞানিকের 
পরীক্ষিত সত্য কগা। অত্ান্নত মানবজাতির 
পক্ষেও এই নিয়ম । স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে 
শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংযোগে জীবের উৎপত্তি 
ঘটিয়া থাকে ।. পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইয়া লিঙ্গ 
। উত্ভাবন.করে।: এই শিঙ্গ ভেদের- মূলে__ 
জনক-জননীর ' স্বাস্থা ও শরীর গঠন? 
-ডিম্বাণ ও শুক্রাণুর পুষ্টতা 'বা- পরিপক্ক তা 
প্রভৃতি কারণ বর্তমান এই লিঙ্গভেদ 
বুঝাইবার জন্য যুরোপে বন্ধ মতবাদের সৃষ্টি 
হুইয়াছে। সকল মত সবিস্তারে আলোচনা 
করিবার. আবশ্যক নাই। -আমি- কেবল 
প্রধান মত গুলিরই উল্লেখ করিব। 
বা tthe প্রকারের lee 





এই ' 








| হয়; তাহা হইলে তাহা অস্বাভাবিক 





























প্রকারের 'ডগ্বাণু কল্পনা করেন: 
বলেন,_ন্ত্রী-ডিত্বাণু হইতে কন্া « 
ডিম্বাণু হইতে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া” 
এ মতবাদটী অতি সহ এবং সরল । 
তলায় বুঝিতে গেলে-লিঙ্গ-বি 
কখনই এত সহজ হুইতে পারে না। 
মতবাদীগণকে যদি প্রশ্ন করা যায়-স্ত্রী 
পুং প্রকৃতির স্বতন্ত্র ডিম্বাণু কিন্ধপে 
হয়? ইহারা সে প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ 
দিতে পারেন না। বিশেষতঃ. বিজ্ঞান 
যখন বলিতেছে-_-জরায়ু-বাস কালে আবেষ্টন 
গত-কারণে অবস্থাধীন জগ এক লিঙ্গে 

*ক্ষণাক্রান্ত হইয়াও অপর লিঙ্গ উদ্ভা 
করিতে পারে, তখন আমরা সাহস ক 
বলিতে পারি,__এ মত অযৌক্তিক । "স্বতন্ত্র 
প্রকৃতির ডিগ্বাণুর অস্তিত্বগভীর সন্দেহা- ৷ 
কার্ণ। 


২য়। নিষেক-প্রণালী। 





উপরই লিঙ্গ-পার্থক্য নির্ভর করে। আথ 
ডিন্ব ণু, প্রবিষ্ট শুক্রাণুর সংখার তারও 
অন্ুসারেই ভ্রণের লিঙ্গ তেদ ঘটিরা গাকে। 


জন্ম গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য এ 
নিতান্ত ল্রান্তিমূলক'।- কেন না, ঘি 


সাহাবা ভিন্ন তাহা দেখিতে গাওয়া অসস্ভব'1 
আধিকন্ত একটামাত্র শুক্রাণু প্রবেশ করিলেই 





একাধিক শুক্রাণু--ডিম্বাখুর সহিত 








চা * এই মতের সিদ্ধান্ত _যদদি একটা ডিগ্বাণু 
| ডিগ্বকোয হইতে নিঃসৃত হুইয়াই শুক্রাণুর 
সহিত মিশ্রিত হয়, তবে তাহা পুরুষরূপে 
[বিকলিত হইয়। থাকে। কেহ কেহ বলেন, 
[শুক্জাণু ও ডিম্বাণু নূতন হইলে স্ত্রী এবং 
(প্রাচীন হইলে পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। 
[এন্ত উত্ভিদ সম্বন্ধে খাটিতে পারে বটে, 
[কিন্ত জীব সম্বন্ধে ইহ! একেবারেই থাটেন1। 
8 জনক জননীর বয়স । 

বিলাতের' দুইজন বড় বৈজ্ঞানিক বহু 
[দিন পরীক্ষ! করিয়া এই তগ্যে উপনীত 
হইয়াছেন। তাহারা বলেন যদি পিতা 
মাতার চেয়ে বয়সে বড় হয়, তাহা ছইলে সে 
[দম্পতির কেবল পুত্র সম্তানই জন্মিয়া পাকে । 
আশার মাতা-পিতার চেয়ে বয়সে বড় হইলে 
তাহাদের সম্ততির মধে অধিকাংশই কন্তা 
হইয়া থাকে । উভয়ের বয়ন সমান হইলে, 
--কখন বা পুত্র কখনও বা কন্ঠ জন্ম গ্রহণ 
করে। যুরোপের লোক এ মতের যথেষ্ট 
আদর করিয়া থাকেন। আমর! কিন্ত 
এমতের সারবত্বা স্বীকার করিতে অক্ষম। 
[এ মতটা সত্য হইলে-+ভারতবাসীর গৃহে 
আর কন্যা ভূমিষ্ট হইত না। ভারত- 
বাসী--নিজের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠা নারীকেই 
“পত্বীরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। এ সিদ্ধান্ত 
নির্ভুল হইলে এতদিন বাঙ্গালীর ঘরে 
আর মেয়ে জন্মগ্রহণ করিত না, গরীর- 
 শ্বৃহস্থকে কন্ঠাভার-কাতর হইতে হইত না, 
 বর-পণের অত্যাচারে গৃহস্থকে সর্বস্বান্ত 
ভিখারী সাজিতে হইত না)-_বাঙ্গালী 
জাতি তাহা হইলে পুরুষ-প্রধান জাতিতে 
(পরিণত হইত । 


x s { এ mt 








৫ম। শারীরিক বল। 

স্ত্রী ও পুরুষের মধো--যাহার দৈহিক বল 
অধিক, সন্তান তাহার অনুরূপ লিঙ্গ বিশিষ্ট 
হইয়া গাকে। অর্থাৎ স্বামী বলিষ্ঠ হইলে 
পুত্র এবং স্ত্রী বলিষ্ঠ। হইলে কন্ট। জন্ম গ্রহণ 
করে। এ মতটাও নিতান্ত অমুলক। 
আমর] অনেক সময় দেখিয়াছি, যক্ারোগ 
পীড়িতা মাতাই অধিক সংখ্যক কন্তা প্রসব 
করিয়া থাকে । আবার অতি ক্ষীণকায় 
পুরুষও-_-বনুসংখ্য ক. পুত্রের. জন্মদাত1--ইহ| 
বোধ হয় অনেকেই প্রতাক্ষ করিয়াছেন। 
অতএব এ মতটীও সমীচিন বলিয়া স্বীকার 
করা যায় না। 
৬ষ। মিলন স্পৃহা । 

পুরুষের যদি স্ত্রীর সহিত মিলনে বেশী 
আগ্রহ থকে, তবে পুত্রাধিক্য ঘটিবারই 
সম্ভাবনা । পক্ষান্তরে পুরুষের সহিত মিণনে 
স্ত্রীর যদি অধিক স্পৃহা হয়__তাহা হইগে - 
কন্ঠার ভাগই বেশী হইয়া থাকে । এ মতও 
সত্য বলিয়। বিশ্বাস হয়'ন।। কেন বিশ্বাধ 
হয় না--সে কথ! প্রাচা-মত আলোচনার 
সময় বুঝাইবার চেষ্ট! করিব। 
গম। আ্্রী ও পুরুষের মধ্যে শ্ৰেষ্ঠতা । 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই পণ্ডিতগণের 
বিশ্বাস--স্্রীজাতি হইতে পুরুষঞ্জাতিই শ্রেষ্ঠ । 
প্রাচীন দর্শনশাস্তের মত-স্ত্রী- জাতি 
অবিকাশিত পুরুষ বই আর কিছুই নছে। 
পুরুষের দেহের ও মনের যখন উচ্চ বিকাশ 
থাকে, অথচ মাতারও উৎপাদিকা: শক্তির 
পূৰ্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়--তখনই পুত্র- 
সম্তান জন্মগ্রহণ করে । মাতা যখন রুগ্ন 


৷ অপু, বিকাশনাপ্জ! তখন: কন্তা সন্তানই 


দন 
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২য় বৰ্ষ, ৫ম সংখ্যা] - অপত্য-বিজ্ঞান | 


কেন পুত্র বাঁ কন্টা জন্মে, যে সম্বন্ধে তন্ত্র বলেন--জরাযুর মুখে সমীরণা, চান্দ্র 
পরীক্ষালন্ধ মতবাদ সংক্ষেপে উদ্ধৃত | মসী ও গৌরী নামে তিনটা নারী অবস্থিত, 
করিতেছি । নিষেকিত শুক্রাণু যদি সমীরণার মুখে প্রবে' 
(ক) দৈহিক হিসাবে জননীর শরীর | করে, তাহা হুইলে মস্তানোৎপত্তিই হয়না 
*ও স্বাস্থ্যের প্রতিকূল অবস্থা, আহারের | ‘চান্দ্রমদী’তে প্রবিষ্ট হইলে কন্যা এবং 
অপ্রাচুধা, অপেক্ষাকৃত বায়ার ত1--ইত্যার্দি | মুখে প্রবেশ করিলে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 
অবস্থায় পুত্র এবং ইহার বিপরীত অবস্থায় খতুকালে-_যুগগাত্রে [ধর্থ ৬, ৮ম, | 
“কন্তা হইয়া থাকে । ১ম, ১২শ রাত্রিতে ] পুরুষ ভার্যযাতেউপগত jj 
(খ) জনন উপাদান হিনাবে অপুষ্ট | হইলে পুত্র এবং অযুগ্য রাত্রে [ ৫ম, ৭ম, নয 
ডিগ্বাণু অপেক্ষা পুষ্ট ডিথবণু স্ত্রীত্বে পরিণত | ১১শ, ১৩শ রাত্রে ] উপগত হইলে কন্তা 
হয়। নুতন, পূর্ণায়তন, সতেজ ডিগ্বাগু | জন্ম গ্রহণ করে। | 
হইতে কণ্তার উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে । শুক্রের আধিকেয পুত্র ও আর্তবের ৷ 
এই স্থানেই আমি পাশ্চাতয-মত পরি- | আধিক্য কন্তা জন্নিয়া থাকে । শুক্রশোণিত J 
ত্যাগ করিয়! প্রাচ্যমতের অন্ুধরণ করিব। | উভয় সমান হুইণে নপুংসকের উৎপত্তি 
প্রাচা-মতে--রজ:স্রাবের আরম্ত দিবস | হইয়া! থাকে । পু 
হইতে ষোড়শ দিন পর্যান্ত_স্ত্ীগাতির গর্ভ) স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যাহার স্ুরতন্পৃহ1 
গ্রহণ কাল। এই গর্ভগ্রহণ কালের মধ্যেও | অধিক-_সম্ত/ন তাহার স্বরূপ হুইখাই জন্ম 
আবার ব্ৰাহ্মণী, ক্ষত্রয়াণী, বৈশ্যাণী ও | গ্রহণ করে। | 
শ্ড্রানীর__বিশেষ নিয়ম ও বিচার দেখিতে গর্ভবস্থায় যে নারীর দক্ষিণ চক্ষু বৃহত্তর 
পাওয়া! যায়। কিন্তু সে সকল কথার উল্লেখ | হয়, দক্ষিণ স্তনে আগ্রে দুগ্ধ জন্মে, দক্ষিণ উরু 
নি প্রয়োজন । অনমুসক্ধিংস্ পাঠক,আয়ুব্বেদ | একটু স্বলতর হয়, মুখ ও বণের প্রন 
তন্ত্র ও স্মৃতি সংহিত! পড়িয়া দেখিখেন। দেখা যায়, তাং! হইলে সে নারীর গর্ভে : 
খষিগণ খাতুমতী নারীকে অনেক গুণি | পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে বুঝিতে হইবে। 
নিয়মের অধীনে রাখিয়াছেন। সে নিয়ম- | ইহার বিপরাত লক্ষণ দেখিলে,__কন্ঠা 
গুলি লঙ্ঘন করিলে অপত্য উৎপত্তির দোষ | জন্মিবে বুঝিতে হইবে * টু 
জন্মিয়া থাকে । যে নারী খধি রচিত বারাস্তরে আমি আমঘুর্ষেদের অপত্য 
নিয়মের শাসন মানিতে চাহে না, তাহার | তত্বের আলোচন! করিব। আজ এই. 
গরভনস্থ জণ কৃত দোযহুষ্ট হইয়া ভূমিষ্ট হয়। | পর্যান্ত । ny 
ভারতের জ্রণতত্ব--বিরাটু ওবিশাল,সংক্ষেপে [ ক্ৰমশঃ ] 
তাহার আলোচনা অসপ্তব। আমি কেবল 
অতি সংক্ষেপে তাহার আভাস দিব । 
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সতীশ চন্দ্র রায়, এরর 








কত তন্ত্র পুত্র ও কণ্তা জন্মিবার এইরূপ অনেকগুলি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্য ৭ 
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আমরা বায়ু এবং নার্ডের 
লাচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, খবিগণ 
কাৰ্য্য বলিতে যাহা বুঝিতেন, পাশ্চাত্য 
ংসকগণ তাহাকেই নার্ভের ক্রিয়া 
য়া নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা 
ভর পীড়া এবং বাতবযাধি সৰ্বন্ধীয় 
মালোচনায় প্রত হইব। 

অঙ্গ সঞ্চালন (nition) অনুভূতি 
Se Seaton ) পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্ধা ( Func- 
08 of the special senses) মানলিক- 
|! Intellect ) এবং হর্ষ বিষাদ ও রাগ- 
: র ( Emotions ) অস্বাভাবিক বুদ্ধি 
ব | হ্ৰাসপ্রাপ্তি হইলে শরীরে যে বিকার 
এ উপস্থিত হয়, প্রঠীচ৷- চিকিৎসা তন্তু ভিজ্ঞ 
দি তগণ তাহাকে নাভের পীড়া বলি 
ন। তাহাদের মতে 'মোটগনার্ভ' 
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পনী ও যন্ত্রমূহের আকুঞ্চন-প্রসারণ 
এবং অঙ্গচ!লন। সম্পা'দত হয়) বিকৃত 
গাত্রস্তস্ত, অসমবায় কাধ ( Incoor- 
ition ) প্রৃতি ডউপদ্রখ এবং ‘সেক্সি 


{ তুলনা মূলক’ আলোচনা ) 
৮4251955৩ 







: 
এবং দ্রধাসমূের আকুতি বিনিশ্চয়ে অক্ষমতা = 
( Asterognosis ) প্রভৃতি” _উপত্ৰ লক্ষিত 
হয়। 
কুপিত বায়ুর উপদ্রব “বর্ণনায় চর 
বলিয়াছেন _” ঠ 
“সঙ্ধোচঃপব্বানাং স্তপ্তো চঙ্গোহস্থাং পর্ধনামণি 
রোমহরষঃ প্রলাপশ্চ পাণিপুষ্টশিরো গ্রহঃ ও 
থাঞ্জাপাঙ্গুপাকুজত্বং শোষোহঙ্গানাম নিদ্্ুতা 
গর্ভশুক্র রজোনাশঃ স্পন্দনং গাত্রস্প্ততা ॥ : 
শিরোনাসরক্ষিজন্রনাং গ্রীবায়াশ্চাপি হুওনম্‌ 
ভেদকন্তোদো হর্তিরাক্ষেপো মুভশ্চায়াস এবচ॥” 
শান্্রকারগণ নিক্ললিখিত কারণপ্তলি 
বাতব্যাধি-জনক বলিয়া নির্দেশ করিয়া- 
ছেন--” | 1 
রক্ষমীতাল্পলঘৃরন-বাবায়াঠি প্রজাগটৈঃ॥ 
খ্ষিমাছুপচারাচ্চ দোধা্থকৃত্রবগাদ পি 
লঙ্ঘনপ্রধনাত্যধব-্যায়ামাদিখিচেছিতৈঃ ॥ ] 
ধাতুনাং সং ক্ষয়াচ্চিস্তা-শোকরোগাতি- 

ড কর্ষণাৎ, ॥ 
বেগসন্ধারণাদামাদ[ভিথাতাদভোজনাৎ। ৬. 
শ্াবাধাদগঞদ ্-ীষবানাপতংসপাৎ, 
দেহে স্রোতাংশি রিক্র।নি, পুরয়িত্বানিলে(বলী 
কগোতি খিবিধান্‌ ব্যাধীন্‌ সৰ্মাগৈকাঙ্গ- 


সংযান্ঃ” | 
4 Ph 








প্কল উদ্ধত হইল না। কেবল আভাধ মাত্র দেখাইলাম। কেন না,” তন্ত্রের যুক্তি বুঝিনার শক্তি 
লেখকের নাই। অগতা তত্ব সম্বন্ধে আনুবেধেদের মন্তব্য সবিপ্তারে আলোচিত হইবে। এই 
ফু 2d 

















| “{ over exertion ) আঘাত (Injnry ) 
হিম ও ধর্ষ। হইতে শরীরকে অরক্ষিত রাখ। 
( Exposure to cold and wet) অতিবাবায় 
( Sexual excesses) উচ্চ হইতে নিয়ে 
পতল (78115) মুত্রবিবন্ধ ( Retention of 
urine ) রক্তআঁব (Hemorrhage) মানশিক 
অশাস্তি( Mental distress) অতিরিক্ত 
মদ্ভপান ( Aleoholic indulgence ) রাগ- 
দ্বেষ, হর্ষ-বিষাদদ ও শোক তয় ( Emotions ) 
প্রভৃতির জঞ্ড-নার্ভের পীড়া উৎপন্ন হয় বলিয়। 
নির্ণয় করিয়াছেন। কোন কোন রোগ 
" হইতে বাতব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে এবং 
লকলু রোগেই যে বায়ুর অল্পব্স্তর বিকার 
পরিলক্ষিত হয়, তাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসক- 
গণও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ নাভের 
শীড়ার ঘে সকল লক্ষ্মণ ও উপস্ত্রণ নিদ্দেশ 
করিয়াছেন, আয়ুর্বেদ-বিশারদ খাঁষগণ- 
নিদ্ধারিত বাতখ্যাধির হেতু ও উপদ্রথের 
সহিত তাহার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই । 
পুব্বেও বলিয়াছি এবং এক্ষণে ও পুনরুল্লেখ 
করিতেছি যে, সামাগ্ত অলামঞ্জন্তে আলোচ্য 
বিষয়ের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। প্রতীঠা- 
তন্ত্র এবং তদ্দেণায় পওগতদিগের. রোগ 
-বিনিশ্চয় প্রশালীর সহিত. অন্মদেশীয় 
চিকিৎলা-তিধি “ও ব্যাধিনিরূপণপদ্ধতি যে 
_ অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়। যাইবে, এরূপ আ(শ! 
" ক্ষরা সঙ্গত নহে। দেখিতে, হইবে, = 
- ভারতীয় চিকৎসকগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত এমন 


কান ব্যাধি মানখসমাজের অমঙ্গল সাধন |. 
; _ করিতেছে . -কিনা,-_পাশ্চাতা , চিকিৎসক" 













গণ যাহার সন্ধান এখনও পান লাই-অথবা 
প্রতীচির পণ্ডিতগণ এমন কোন খাছ 
অস্তিত্ব জ্ঞাত হইয়া'ছন কি নাঁ_যাহ 
আমাদের পৃ্বপুরুষদিগের অগোচর ছিল। ১ 

চরক বাতবাধির সংখা! অশীতি প্রকার 
বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। একটথাজ 
প্রবন্ধে সকল প্রকার রোগের -আগোচনা 
সম্ভবপর নছে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত বলরান 
কয়েকটি বেগের আলোচন! করিয়া আমরা 
নার্ভের পীড়া ও বাতব্যাধি যে একই: শ্রেণীর 
রোগ তাহাই দেখাইতে চেষ্ট। করিব। ২. 

১। আক্ষেপক ।- সুশ্ৰুত মতে শরীগ্গের 
ধযলীগক্ল কুপিত বায়ু কর্তৃক উত্তেজিত 
হইয়া মুচমু হুঃ’ দেহকে আক্ষিপ্ত করে। এই. 
আক্ষেপ-জনিত ব্যাধিই আক্ষেপক নামে 
অভিহিত হইয়াছে । আযুকেদ বিশারদগথ 
প্রকরণভেদ্দে আক্ষেপক ব্যাধিকে চারি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। 

দণ্ডাপতানক ব্যাধিক্লিষ্ট রোগীর সব্ধ- 
শরীর দণ্ডের স্তাঁ স্তব্ধ এবং তাহার এরূপ : 
হন্ুগ্রহ উপস্থিত হয় নে, যে অতিকষ্টে আনল. 
সেবন কাপতে পারে। আক্ষেপক রোগে 
শরীর ধর্মুর সায় নমিত হইপে তাহাকে 
ধঙগন্তস্ত কছে। ধণুন্তস্ত ছিবিধ-_আঅস্তরায়াম 
ও বাহরাক্মাম । থে ধন্ুন্তপ্তে শরীর স' 
দিকে নমিত হয়, তাহাকে অস্তরায়াম. এ 
যাহাতে শরীর পশ্চাংদিকে নমি হস) 
তাহাকে বহিরায়াম বলে। চতুর্থ প্রকার 


আক্ষেপক আঅভিঘাতজ। বিজয়রাক্ষত 
অভিঘ।তজ অর্থে চিনা ] 
বাতজং” বগিয়াছেন। 217] 


গরধর দোষত্রয়ের প্রবলতা অনুলারে 
আক্ষেপকের, শ্রেণী বিভাগ -কারয়াছনও 


dich de a 2 
আযুর্ব্বেদ-_-মাঘ, ১৩২৪। 





[(গদাধৱস্তাহ কফপিন্তান্ধিত ইভ্যাদিন। 
একঃ কফা'স্বতেন বাতেন, দ্বিতীয়: পিতা 
তেন, তৃতীয়ঃ কেবলেন, চতুর্থাহভ্ঘাতে- 
[নেতি-মধুকোষ। ) 

পাশ্চাতামতে ‘মোটরনার্ভ' সমুহের 
বিকার বশতঃ বিরুদ্ধকার্য্যকরী মাংসপেশী 
সকলের অতিদ্রত আকুঞ্ণন-প্রসারণ ক্রিম 
সম্পাদিত হয়। ইহারই ফলে অবয়ব সমুহ 
আক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়। মোটর নার্ভের 
বিকৃতি যে. সৰ্ব্বদাই অঙ্গদসূহকে আ্ক্ষিপ্ত 
করে ; তাং! নহে। কখনে| কখনো। কম্পন 
(৮4০: ) স্পন্দন (57015 ) ও কেবলমাত্ৰ 
'আকৃষ্চন ((0:০05:090।) সম্পাদিত হুয়। 

প্রতীচ্য চিকিংসকগণ-ব্যাথাত 'এপি- 
লেপ সি’, 'হিষ্টিরিয়াঃ ও ‘টিটেনাস্‌ প্রভৃতি 
রোগের লক্ষ্মণ ও উপদ্রবের সহিত আক্ষেপক- 
ও তাহার প্রকরণ চতুষ্টগ্নের সৌগা দৃশ্ লক্ষি 5 
ছয়। সুতরাং আমর! উক্ত ব্যধিত্রয়ের 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 

(ক) 701০9 (এপিলেপ সি )_ 
নার্ডের বিক্ষার বশত; সংজ্ঞালোপ হইয়া এই 
“রোগ উৎপন্ন হয়। কখনে। আক্ষেপ হয়, 
কখনো হয় না। যে শ্রেণীর Epilepsy 

লোপ হয় কিন্তু আক্ষেপ হয় লা 
Es Pautfifmal বলে এবং যাঁহাতে সংজ্ঞা 
লোপ ও. আক্ষেপ উভয়ই পরিলক্ষিত হয়, 
তাঁহাকে Grandmal বলে। 
(পরিমিত মন্তপান, অত্যধিক ইন্দ্রিয় 
বা, হস্তমৈথুন (masturbation ) ভয় 
শোক, চিন্তা, অভিথাত (injuries ) এবং 
ঞ্রিমির ( presence of worms in tntes- 


ines ) উপড্রব, বশতঃ Epilepsy উৎপন্ন! 


1885821৩065 এ. « 


] 
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হয়। উন্মাদরোগগ্রস্ত অথবা :. 
আক্রান্ত হইলে সন্তানপন্ততিগণও Epilepsy . 
কর্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে। 
978017081 অর্থাৎ যে এপিলেপ.সিতে 
ংজ্ঞা লোপ ও আক্ষেপ উভয়ই পরিপক্ষত 
হয়, তদ্বার৷ আক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পুর্বে 
রোগীর দর্বশরীর রিম্‌-রিম্‌ ঝিম্‌বঝিম্‌ করে, 
সে কোন বিষয়ে মনসংখোগ করিতে পারে 
না--পারিপার্থিক দৃষ্যাবলী এবং ঘটনাসমূহ 
তাহার নিকট স্বপ্ূবং ও অস্পষ্ট বলিয়া মনে 
হয়। ব্যাধির আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে রোগী 
চীৎকার করিয়া উঠে এবং আত্মরক্ষার 
কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া বাণবিদ্ধ হরিণের 
স্তা॥ ভূমিতলে পতিত হয় । তাঁহার শরীরের 
মাংমপেশীসকল সঞ্চিত হইয়া মস্তক, গ্রীবা 

ও মেরুদণ্ড বক্রীভূত করে এবং বিষম 
হন্ুস্তস্ত ল'ক্ষত হয়। 

রোগের দ্বিতীয় স্তরে মাংসপেশী সকল 
থাকিয়া থাকিয়া সঙ্কুচিত হয়। প্রথমতঃ 
শরীর কম্পন এবং পরে আক্ষেপ আরম্ভ 
হয়। কখনো কখনো। রোগীর মুখ দিয়া 
রক্তমিশ্রিত শ্রেন্ষা নির্গত হয়। 

“পেষ্টিমল্‌* শ্রেণীর ‘এপিলেপ সি’তে আক্ষেপ 
পরিদৃষ্ট হয় না। রোগী সহসা চেতন৷ 
হারাইয়। পড়িয়া ফায়। + 

(খা) Hysteria (হিষ্টিরিয্না )--এই 


| ৰ্যাধিও নার্ভের বিকারবশতঃ উৎপন্ন হয়। 


ইহার কারণ, লক্ষণ ও উপদ্রব অনেকটা 
'এপিলেপনির'ই অনুরূপ । হিষ্টিরিয় ও 
এপিলেপ সিতে প্রভেদ এই যে, গ্রণমোক্ত 
রোগে রোগীর বিশেষ কোন কার্য্য করিবার 
মন্ধল্প পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু এপিলেপ নিতে 


৯১৯ 6-5 
bert 


ন যয় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা i 


পিতামাতা 
বনিমিজভেবেনাক্ষেপকাচতুদ্ধা ইতি, তদ্ঘথা | অন্ত কোন প্রকার নার্ভের পীড়। কর্তৃক 


চখ 


ES OO | 





, ৫ম সংখ্যা 1] 


লজ কিছুই দেখা যায় লা। হিষ্টিরিয়! 
আক্রান্ত লোককে তাহার অভিলযিত কার্ষো 
বাধা দিলে, সে বল প্রকাশ করে । তাহার 

. মুখের মাংসপেশী সমূহ সক্কচিত হয় এবং মুখ 
দিয়া ফেন নির্গত হয়; কিন্তু “এপিগেপ সির’ 
ন্যায় তাহা রক্কমিশ্িত থাকে না। 
মুখমণ্ডল পা অণবা রক্তবর্ণ ধারণ করে। 
ওঠ নীলবর্ণে রঞ্জিত হয়__কিন্ত 'এপিলেপপির' 
স্টার মুখ পাংশুষর্ণ (০%00318) ধারণ করে 
না। হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপ বহৃক্ষণন্থায়ী, 
এপিলেপমির আক্ষেপ স্বপ্পস্থায়ী | হিষ্টিরিয়ায় 
ধনুস্তস্ত পরিলক্ষিত হয়_-এপিলেপমিতে তাহ! 
হয় না; তবে হিষ্টিরিয়া লক্ষণাক্রাস্ত 
এলিপেপ দিতে ( Hystars-epilepsy ) 
ধনুস্তস্ত হইয়া থাকে। 

(গ ) Tetanus (টিটেনাস )--শরীরের 
কোন স্থান ক্ষত হইলে সেইন্থানে ‘ব্যাসিলাস্‌ 
টিটেনি। নামক এক প্রকার জীবাণু 
প্রবেশ করে এবং ক্রমে এ ক্ষতেই পুষ্ট হয়। 
এই জীবাণুকর্তৃক যে বিষ উদগীরিত হয়, 
তাহাই “নার্ভ' সমূহকে বিকৃত করে। এইজন্য 





দে বায়ু? ও 











পাশ্চাত্য চিকিৎনকগণ এই ব্যাধিকে: kee. 
tions disease ব| জীবাণু-দুষ্ট-ব্যাধি পৰ্য্যায্ন- 
ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তা বে. 
ইহাকেও নার্ভের পীড়া বলা যায়; কারণ 
অহিত আহার-বিহার যেমন নার্ভ সমূহকে | 
বিকৃত করিয়! ব্যাধি উৎপাদন করে, তেমনই 
'টাটে নাই’ জীবাণু শরীরে বুদ্ধি পাইয়া 
নার্ভসমূহকে বিকারগ্রস্ত করে। নার্ভের 
বিকার ব্যতীত আক্ষেপ প্রন্ততি' হইতে ' 
পারে না। 

ইন্ুগ্রহ, ধ্নস্তন্ত ও আক্ষেপ_-টিটেনাস্‌ 
রোগের প্রধান উপদ্র7। ধনু স্তম্ভ যে প্রকার- 
ভেদে বছিরায়াম ও মন্তরায়াম উভয়বিধ হইয়া 
থাকে, তাহা গ্রহীচির চিকিৎসকগণও 
নির্দেশ করিয়াছেন এবং অঙ্গসমুহ যে 
কঠিনতা প্রাপ্ত হয়_-তাহারও উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বণিত এই ত্ৰিবিধ 
ব্যাধির সহিত আক্ষেপ ও তাহার প্রকরণ 
চতুষ্টয় তৃলনা কিয়া আমর! যাহ। দেখিলাম 
নিয়ে তাহাই সংক্ষেপে সন্নিবেশ করিলাম ;-. 





আর সলাত RRR =" 
পাশ্চাতা মত বাক্ত আয়ুব্বেদোক্ত 
ব্যাধি উপদ্রব উপদ্রব ব্যাধি 
01787000091 মেরুদণ্ড ও গ্রীবা সম 
বা বক্রাভৃত, আক্ষেপ, ~ 
হগুগ্রহ, 
ত’ ৮ 
8 ংজ্ঞ| লোপ হত।।ি তদ|ক্ষিপতা্ত মুহুযু হুদেহং 
এপিলেপ সি - মুহুশ্চরঃ আক্ষেপক 
| 
Hyster- হনুগ্রহ, দীৰ্ঘকালস্থায়ী 
Epilepsy আক্ষেপ, ধ্মুস্তম্ত 


বা হত্যাদি । 
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হস্থুগ্রহ, আড়ষ্ট দেহ, 
সংজ্ঞালোপ ইত্যাদি । 









হন্ুগ্রহ আক্ষেপ, 


" ধন্তস্তস্ত_-বহিরায়াম 
ও আন্তরায়াম 
J - ইত্যাদি 
| 
|< 
Ee 
By 











1২... ২1 -পক্ষাঘাত-_কুপিত বায়ু অধঃ 
দ্ধ ও তিৰ্য্যকগানিনী ধমনী-সমৃহকে এক- 
কা [খিক্কৃত করিলে যে ব্যাধির প্রকোপ 
করিয়াছেন: 
অঞোগ্মাঃ সতিষধ্যগগ। ধমনীরাদ্ধীদেহগাঃ। 
HEP মাতরিশ্ব। প্রবস্ততে ॥ 


সুশ্ৰুত তাহাকে পক্ষাঘাত বিয়া নির্দেশ 


_| সর্া্গগত, অপবা র্দপরীর গত 












দস্তবৎ স্তম্ভ খতি | 

কচ্ছে!। দণ্ডাপতান কঃ ৷ (7 
হন্তুগ্রহ স তেন স্তাৎ 
কুচ্ছবাচধ্বণভাষণণ্‌ ৷ 
ধন্ুস্তল্যং নমেদ যস্ত ধনস্তস্ত। 
সঃ ধন্ুস্তস্ত স'জ্ঞকঃ 

'সভাস্থরং ধন্ঠুরিব যদ! | অন্তরায়াম 
নমতিমানবম্‌ তদা- ৪ 
স্যাহভান্তরায়ামং । ঘি 
বাহ্যন্নায়ু প্রতানস্থো বহিরায়াম 


বাহায়ামং করোতি চ। 


অসাড় হইয়া যায়! 
উক্ত হইয়াছে - / 
“হত্বৈকং মারুতঃ পক্ষং দক্ষিণং বামমেৰ ঝা। 
কুৰ্য্যাচ্চেষ্ট/নিবৃত্তিং হি রুজং বাকত্তস্তমের চ॥ 


গৃহীত্বা বা শরীরাদ্ধীং শিরাঃন্গাযুং ২ বিশোধা চ।. 
পাদং সঙ্কোচয়ত্যেকং হস্তং বা তোদশূণন্নৎ ॥. 


একাগ রোগং তং বিদ্ধাৎ সবব।ং সবা/দহজম্‌ 
সুতরাং একাঙ্গগতগ হইতে পারে,আবার 


পক্ষাঘাত সম্বন্ধে চরকে. 








হি অর্দমর্ধ্যাদয়া অন্ধীনারীশ্বর বং। 
পক্ষং বাহুকক্ষ পাশ্বাদিভাগং * 
- পাশ্চাতামতে কোন কোন নার্ভের 
বিকারবশতঃ উৎপন্ন ব্যাধিতে মাংসপেশী- 
সমূহ আড়ষ্ট হয়, অঙ্গসঞ্চালনের ক্ষমতা লুপ্র 
হয় এ৭ংস্পর্শজ্ঞান বিরহিত হয়। যে ব্যাধিতে 
এই সব উপদ্রব লক্ষিত হয়, তাহাকে তাঁহারা 
‘প্যারালিসিন’ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। 
প্রতীচির চিকিৎ্যকগণও প্যারালিসিস্কে 
একাঙ্গগত, সব্বাঙ্গগত এব' অদ্ধশরীরগত 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,যথা - 
বাঁ অদ্ধশরীর গত, “প্যারাপ্রলেজিয়াত বা সর্ব 
শরীরগত এবং “মনোপ্লেজিয়া” বা একাঙ্গ গত 
প্যারালিমিষ্ । পাশ্চাতা' চিকিৎসকগণ 
গবেষণা দ্বারা তাহ! নিরূপণ কফরিয়াছেন। 
এ. সম্বন্ধে বিস্তৃ্ঠ -মালোচনায়' প্রবৃত্ত না 
হইয়া আমর] প্যারালিসিসের বিশেষ" গুণ 
বিশিষ্ট (1!) চieal ) উদাহরণ-স্বরূপ একটি 
মাত্র ব্যাধির আলোচন! করব । 
পাশ্চাত্যমতে Facinlnerve (যে নার্ভ- 
দারা মুখের যাবতীয় কার্য সম্পাদিত হক ) 
পিরুৃত হইলে মুখার্দ্ধের সকল প্রকার বর্ম 
শক্তি লুপ্ত হয়_ললাট-রেখা অদৃষ্য হয়_ 
রোগীর চক্ষু স্তব্ধ ও আবিলভাব ধারণ 
. করে-অক্ষিপল্পবদ্বয় নিমীলিত করা যায় 
না,_ওষ্ঠ বক্রীভূত হয় এবং বাকৃসঙ্গ উপস্থিত 
হয়। নামিকার মাংসপেশী সমুহ আড়ষ্ট হয় 
বলিয়া রোগী হ'চিতে পারে না--তাহার 
জিহবা সমূংক্ষিপ্ হয় এবং কখনে? কখনো 
তাহার শ্রবণশক্তিও লোপ পায়। প্রতীচ্য 
. চিকিৎসকগণ এই ব্যাধিকে Paralysis of 
“the Seventh Nerve অথবা “বেল্স্প্যালপি” 
__ নামে অভিহিত করিয়াছেন + -: 





‘হেমিপ্রেজিয়! . 















"“ আয়ুবেবদে অদ্দিত রোগের, 
লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে তাহার 
প্রতীচির চিকিংশকগণ বর্ণিত Bells 
র লক্ষণ ও উপদ্রবের সম্পূর্ণ এক্য 
হয়। অ'দ্িত ণোগ সম্বন্ধে চরকে 
ইয়াছে " 

“অতিবৃদ্ধঃ শরী গারদ্ধমেকং বায়ুঃ প্রপঞ্থতে ৷ | 
যদাতদোপশোয্যাস্থক বাছুং পাদঞ্চ জান্থচ 
তন্মিন যঞ্চে চয় ত্য্দে মুখং জিহ্বং করেতি। 
বক্রীকরোতি নাসাজ ললাটাক্ষিহনুং তথ! 
ততো বক্রং ব্রত্যান্তে ভোজনম্‌ বক্র 

নাধিকম্‌। 
্তন্ধং নেত্রং কথয়তঃ ক্ষখুশ্চ নিগৃহতে॥ ৷ 
দীনা ভিহব। সমুংক্ষিপ্তা খালা সজ্জতি = নি 

চান্তবাক্‌ 
দস্তাশ্চলস্তি বধ্যেতে শ্রবণ ভিদ্াতে স্বরঃ ॥ 
পাদহস্তাক্ষিপজ্যোরুশঙ্শ্রধণগগুরুক্‌ ॥-".. 
'আদ্ধে তন্মিন মুখাদ্ধে বা কেবণেন্তাৎ :. ঠা 

তদদ্দিতম্‌ 
হুঞত৪ অর্দিত রোগের উল্লিখিত উপপ্রব 
সমুহ বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু চরকের 
মাহত এ বিষয়ে সুশ্রতের মতভেদ 
হয়। চরক অদ্দিত রোগ অন্দ্ধশরীর ঝান্ত; 
এবং উহাতে পাদংস্ত।ক্ষিজজ্যোরু প্রদেশ 
পর্য/স্ত প্রকুপিত হইতে পারে বলিয়। 7 
করিয়াছেন। সুশ্রুতের মতে অন্দিত ৫ 
কেবলমাত্র বক্ত দ্ধ ও গ্রীবাদেশের পীড়া 
মাধবকার সুশ্রতের পোষকতা করিয়া তীয় 
সংগ্রহে তাহাই উদ্ধত করিয়াছেন। যথা 
“উৈর্বাহ্রতোততার্থ খাদতঃ । 
হমতো ভূত্ততে। বাপি-ভা গাদ্বিষষশাস্মিনঃ ॥ 
শিরোন্বাসোষ্ঠচিবু ক-ললাটেক্ষণসন্ধিগঃ 
অ্দয়ত্যনিলে! বু মদ্দিতং জনয়ত্যতঃ ॥ 


টি 


| 


















ঝতি বন্ধাদ্ধং গ্রীব! চাপাপবর্তে। - 
শিরস্চলতি বাকসঙ্গো! নেত্রাদীনাঞ্চবৈরৃতম্‌ ॥ 
গ্রীবাচিবুকদস্তানাং তন্মিন পার্শ্বে চ বেদন! ৷ 
যন্তাগ্রজে! রোমহর্ষো বেপুণর্নেত্রমাবিলম্‌ । 
ং ত্বচি স্থাপন্তোদে! মন্তাহনু গ্রহঃ। 
 তমদ্দিতমিতি প্রাহুবণধিং ব্যাধিবিচক্ষণাঃ ॥” 
্ £ দেখা যাইতেছে যে, সুক্রত চর- 
ক্র প্অদ্দধে তশ্মিন্‌ মুখার্দে বা কেবলং 
“tint 1? সংজ্ঞার পোষকতা 
করেন নহে । এই মতবৈষম্য সম্বন্ধে মধুকোয 
Fon বিজয়রক্ষিত লিখিয়াছেন--তন্ত্রান্তরে 
তু মুখাবন্ধবচ্ছরীবাদ্ধব্যাপকোহ্প।দ্দিত যদাহ 
 দুচবলঃ পঅদ্ধে তশ্মিন মুখাদ্ধে বা কে বলন্তাত্ত 
; মদ্দিতং ইতি। নম্থ স্েবং তদ! অদ্দিতাৎ 
২ অৰ্দ্ধাগ্বাতয়োঃ কো তেদঃ ? উচ্যতে, বেগি- 
- ত্বেনাদ্দিতে কদাচিদ্বেদনা ভবতি, অদ্ধাঙ্গবাতে 
. তু মধ্ধদৈবেতি ভেদঃ, অথবা যথোক্ত শৰব্ব- 
 লিঙ্গোহ্দিত-স্তদ্বিপরীতত্বদধঙ্গ বাত ইত্যান্থঃ।” 
-.: পাশ্চাত্য মতে এই ব্যাধি কেবল মাত্র 
৷ সুখার্ধেও হইতে পারে_ আবার অর্দ্ধশরীর 
_ ব্যাপ্ত হইতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রেও 
| দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচ্য 
সী পাশ্চাত্য মতে কোন পার্থকা লক্ষিত 
চুই! ছেনা। 
২৩ গৃত্রসী পায়ের গেড়ালী 
অঙ্গুণিংসমুহকে আশ্রয় করিয়। যেসকল 
আছে, তাহ! বায়ু কর্তৃক বিকৃত 
পদদ্বয়ের চালন! কষ্টকর হইয়া উঠে । 
ত এই ব্যাধিকে গৃঞ্রপী আখ্যা প্রদান 
রা এ 
কর মতে গৃ্ণী রোগে প্রথমতঃ নি তশ্ব- 
শূল, তোদ, স্তম্ভ এবং সুহুমুছঃ স্পন্দন 
ত হয়-_ক্রুমে উহ। প্রসারিত হইয়া! কটি 










১৩ ০ রা 
আয়ুর্বেদ__মাঘ, ১৩২৪। 









পৃষ্ঠ, উরু, জানু, জজ্ঘবা এবং পদদ্বয় খর? 
করে। 
“ক্ষিক পুর্ব! কটিপৃষ্ঠোরু জা গজ্বাপদংক্রমাৎ 
গৃপরপী স্তস্তরুকতোদৈ গৃহ্বাতি স্পন্দতে মুহঃ॥ 
পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ৪০191০% নামক 
ব্যাধির উপদ্রব সন্বন্ধে বলেন যে, প্রথমে 
উরুর পণ্চাৎদেশে বেদনার অন্থভূতি হয় 
এবং ক্রমে বেদন। তীক্ষ হইয়া সমগ্র পদদেশ 
ব্যাপিয়া যাতনার সৃষ্টি করে। 

টেইলর এই ব্যাধিজাত বেদনাকে 
burring aud Enawing (শূল ও তোদ) 
বলিয়! বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন 
যে, এই ব্যাধির প্রকোপে কখনো কখনো 
মাংসপেশীর স্পন্দন পরিলক্ষিত" হয়। 
কখনো কখনে! এই শ্রেণীর বাতব্যাধি 
মেরুদণ্ডের অভ্যান্তরস্থ গর্ভকেন্ত্রকে পর্য্যন্ত 
বিকৃত করে। 

৪1 কলায়খপ্ভী |-__পাশ্চাতা-মতে 
নার্ভের পীড়াজনিত অধ্যবস্থিত গতিকে: 
(19০০ ordination ) লোকোমোটর এটা- 
বন্দী বলে। এই ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত 
হইলে রোগী অন্ধকারে শরীরের সাম্যাবস্থা 
সংরক্ষণ করিতে পারে না। চলিবার সময় 
তাহার দৃষ্টি -নিয়দিকে সংবন্ধ থাকে_-শরীর 
সন্মুখে ঝু'কিয়া পড়ে এবং সে পদদ্বয় অপেক্ষা. 
কৃত অধিক বাবধানে স্থাপন করে। পদ 
বিক্ষেপকাজে তাহার শরীর কম্পিত হয় 
এবং পদান্গরূপ স্থানে পদদ্থাপন. করিতে 
পারে না। চলিতে চলিতে -সহলা গতি 
পরিবর্তনের চেষ্টা করিলে মে সু বানি 
৮ যায়। 

_ সুশ্ৰুত এইরূপ ব্যাধিকে কলারখজ্জআাখ্য। 
প্রদান করিয়াছেন। ০০২৬ 


“গ্রক্রামন্‌ বেপতে যন্ত্র খঞ্জনিব চ গচ্ছন্চি। 
- কলার়খঞ্জং তং বিদ্যা নুক্তসন্ধিপ্রবন্ধনম্‌ ॥ 





মধুকোমে বিজয় রক্ষিত বলিয়াছেন__ 
*গ্রক্রামক্লিতি গমনমারভমাণে!। বেপতে। 
প্রশব্দোহয়ং আদিকর্ন্মণি। খঞ্জন্সিব গচ্ছতি 
বিকলয়ন্নিব গচ্ছতি, গমনারস্তবেপনেন 
খঞ্জাদন্ত ভেদঃ ৷” 

আমরা বিভিন্ন প্রকারের এই চতুর্ব্বিধ 
বাতব্যাধির আলোচনা করিয়া দেখিতে 
পাইলাম যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-তন্ত্রে বর্ণিত 
নার্ভের পীড়। এবং আমুর্ধেদোক্র বাত ব্যাধি 
সমূহ বস্তু 5: পক্ষে একই শ্রেণীর রোগ। 
বাহুল্য বিবেচনায় এবং পাঠকবর্গের বিরক্তি- 
ভাজন হইবার আশঙ্কায় অন্যান্য বাতব্যাধির 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না। ব্ধিসা 
কাকন্তভ্ত, খাঞ্জা দৃষ্টিনাশ, 
বিশ্বাচী এবং মলমুত্রের বিবন্ধ প্রভৃতি যে 
নার্ডের বিকারবশতঃ হইয়| থাকে, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

সাদ্ধদ্ধিনহজঅবর্যপূর্ববে আমাদের পুর্বণ- 
পুরুষগণ অপূর্ব সাধনার বলে যে তথা 
সমুহের আবিষ্কার দ্বারা মানব সমাজের 
অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, শত 
শত শতাব্দীপরে প্রতীচির চিকিৎসকগণ 
আঞ্ বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহারই পুনঃ- 
প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন । ইহা পাশ্চাতা 
জাতি সমুহের জ্ঞানোন্নতির নিদর্শন হইতে 








সক সমাজ হইতে একেবারে লুপ্ত যে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ আমাদেরই পুরাতন জিনিসকে যে 
আমাদের সম্মুখে নুতন করিয়। ধরিতেছেন, তদ্দর্শনে আমর! বিস্মিত না হইলেও তাহ দেখিয়া অ 
শুধু মুখে আমাদের অতীত গৌরবের স্মৃতি আনিয়া 'ন্ ্ 
থাকিলে চলিবে না, সেই সব লুপ্ত বিষয়ের পুনকন্ধারের প্রয়াসে জাগরিত হইতে হইবে।  ভষ্ট 
৮৮৮ বিদ্যালয়ের প্রতি্ঠাও তে! এইজন্যই কর। ছইয়াছে। আং সং। 


শিখিবার বিষয় যে যথেষ্ট রহিয়াছে। 


| 
নং ৯ 
৯৬ TSUN 





পায়ে সা, কিন্ত ফণমূলগেৰী ত 


অববাহুক ৷ 



















প্রধিগণ পূর্বে যে জ্ঞান প্রচার হু 
গিয়াছেন, তদপেক্ষ। অধিকতর উন্নত 
সন্ধান না পাইলে কেমন করিয়া 
যে, পাশ্চাত্য-চিকিৎস৷-তন্ত্র বিশ্বমা' 
জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছে । 
এমন গভীর সাধনা, এত অর্থবায়,থি 
লইয়া! এত বাদ প্রতিবাদ করিয়াও তা 
বিশ্ববাসীকে নূতন ক্ছু শিখাইতে পা 
ছেন, বণিয়া আমরা মনে করিতে পার না 
কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শস্তো-৷ 
প্রচার বিধি পাশ্চাত্য চিকিংস! তস্ত্রের একটা 
অভিনব আশ্চধ্য ব্যবস্থা । (কস্ত তাহাতেও ৷ 
নূতনত্ব কিছুই নাই। ্ 
খ্ষিগণ বর্ণিত সেই (১) শিরাবাধন, 
(২) উদরপাটন, (৩) অন্ত্রছেদন, (৪). 
নানাকণোষ্ট বন্ধন, ( ৫ ) দোযোদকনিষ্কাশন,: - 
(৬) মশ্মরী আকর্ষণ, (৭ (মুঢ়গর্ভ শল্যোদ্ধ- 
রণ প্রভৃতিই (১) Venesection, (২). 
Laparotomy, ( © , Operations on the 









Intestines, { 8) Plastic operations, 
( ¢ ) Tapping, FE 
Embriyotomy প্রভৃতি নূতন নামে, নু 
নবীন মুৰ্ত্তিতে আমাদিগকে বিস্মিত করিস 


তুলিয়াছে। | 
এ মবই সে পুরাতনের পুনরাবুন্তি। প্‌ 


(৬) Lithotomy, © ৭ ) 


RS) 
























আমরা গুঁঘধের মাত্রা লইয়] 
করিব ৷ আয়ুর্কেদীর গ্রস্থাদিতে 
ব্বব্রই 'ওযধের একটা মাত্রা 
আছে; এই মাতার হিসাবে 
প্রস্তত করাই যে আবিষ্বর্ভাদিগের 
॥ তৎপক্ষে সন্দেহ নাই । 
মণ সর্বাত্রই নির্দিষ্ট , উহাসের প্রতি 
গল| প্রতি এত, এইরূপ হারাহারি 
নহে। কিন্তু আমি অনুসন্ধানে 
ত পাৱিয়াছি, এদেশে বহুদিন হইতে 
-বাতিক্রমের বিধান চলিয়া আদিতেছে, 
নিৰ্দ্ধারিত তালিকার হারাহারি করিয়া কেহ 
কম, কেহ ক বেশী মাত্রায় ওধধ প্রস্তুত 
গলা থাকেন। এরূপ মাত্রা-বাতিক্রমের 
বৈধমা ঘটে কি না, তাহ! বিশেষ ভাবে 
চা। পাকের ওধধে মারা-বাতিক্রমের 
অগ্রিতাপের বিভিন্নতা অবশ্থান্তাবী ; 
দৃষ্টাস্ত দ্বারা কথাট। বুঝাইয়া বপিতেছি ; মনে 
করুন, মহামাব তৈলের পূর্ণমাত্ায় মাষ- 
নাই ৪ সের, দশমুণ ৬। গের, ছাগ-মাংস 
পণ, ৬* সের জলে জাল দিয়া ১৬ সের 
কুতে কাথ গ্রহণ করিতে হয়; এই ক্কাথ 
ইবে,কেহ যদি অদ্ধগাত্রায় ওবধ 
কারয়া ৩* সের গলে শিদ্ধ করতঃ৮ সের 
ঠগ করেন, অথব! দ্বিগুণ মাত্রায় ১২৮ 
জবে লে বিদ্ধ করিয়া ৩২ সের কথ গ্রহণ 
, তাহা হইলে সেই কাণ ঠিক তেমন 
f কিনা, কে বলিতে পারে? খিক 





(৮2 


মাত্রার, 





চার্যগণ বিজ্ঞানে অগাধ অধি- 
NA ee 2 a - ih 






কারের বলে যে মাত্র। নির্ণয় সী গিয়া- 
ছেন, নিশ্চয়ই তাঁহার একটা গভীর রহ ] 
আছে |. আনি অনেক প্রবীণ চিকিৎসকের 
নিকট শুনিয়াছি,: -পুর্ণমাত্রার ব্যতিক্রম 
করিলে ওষধ তেমন ফলপ্রদ হয় ন! । বস্তুতঃ 
এইকরূপ-মাত্রার কোন অর্থ না থাকিলে, 
বিভিন্ন ওষধ্রের বিভিন্ন মাত্র। যেমন ত্রিশতী- 
প্রসারণী তৈল /5 সের; কুব্দপ্রদারিণী ১৬ 
ফের, অষ্টাদ্বশশতিকপ্রশারণী ৬৪ সের) 
নিৰ্ণয় করা হইয়াছে কেন? যাহ! হউক 
উষধের মাত্রার দিত ফলের কোন সন্বন্ধ 
আছে কি না, এ বিষয় ধ'রভাবে বিবেচনা 
করিয়া চিকিতৎসরু মণ্ডলী যদি তীহাদিগের 
সিদ্ধান্ত নাধারণ্যে প্রচার করেন, তাঁহা হইলে 
দেশের বশেষ" কল্যাণ হইবে বলিয়। আমার 
বিশ্বাস । 
ওষধের উপাদান-বৈধম্য-__ 
সামান্ত-অভিজ্ঞতার ফলেই এমন অনেক 
ওষধের পরিচয় আমি পাইয়াছি, যে নকলের 
বিভিন্ন প্রকার উপাদানের তালিকা দেশে 
প্রচলিত আছে। একই ওুষধের ২।৩ রকম 
তালিকার কথা বোধ হয়, চিকিৎসক 
মণ্ডলীর অবিদিত নহে; আমি কোন কোন 
উধধের ৪৫ টী তাণিকাও দেখিয়াছি। 1 
একই উধধ বিভিন্ন উপাদানে প্রস্তুত হইলে, 
উহার ফল কখনই একরূপ হইতে ol না 
এই উপাদান- বৈযম্য দর্শনেই অ 
ওষধের আলোচনায় আমার মনোযোগ প্রথম 
পাট হাজি: একবার আমার ব্ছি 





প্রস্তুত ক্রাইবার প্রয়োজন 


) ্বর্সসিন্দূর 
হওয়াতে, কবিরাজদিগের নিকট উহার 
প্রস্ততপ্রণালীর মন্ধান লইয়! আমি ছুই রকম 
ঙালিকা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। একজন 
কবিরাজ আমাকে যে তালিক! দিলেন, 
তাহাতে স্বর্ণ ১ তোলা, পারদ ৮ তোলা, 
এবং গন্ধক ১৬ তোলা ছিল; অপর এক 
জনের প্রদত্ত তালিকার স্বর্ণের পরিমাণ ১ 
তোলা, পারদ ৮ তোলা এবং গন্ধক ৮ 
তোলা। এই পার্থক্য দেখিয়া আযুবেরদীয় 
গ্রন্থে ্বর্ণসিন্দুরের সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই; 
দেখিলাম, ভৈষজ্য রত্বাবলীতে স্বর্ণসিন্দুরের 
যে বচন আছে, তাহার সহিত উালাখত 
ভালিকান্বয়ের একটার ৪ মিল নাই। 
এখানেই আমার আযুব্বেদীয় উধধাদি সম্বন্ধে 
আলোচনার স্ত্রপাত হয়, এবং তংফলে 
নানাপ্রকার সমস্তা আমার মনে জাগিয়া 
উঠে। তদবধি আমি আমুর্বেদীয় ওষধাদি 
প্রস্তুত করাইতে প্রবৃত্ত হইয়া এই সকল 
সমস্তা সমাধানের এন্ত চেষ্ট। করিতেছি. এবং 
যথাসাধ্য অনুসন্ধানের ফলেও সন্ধষ্ট হইতে 
পারি নাই । যাহা! হউক, আমি অনুসন্ধানে 
এপর্যন্ত স্বর্ণসিন্দুরের নির্ললিখিত ছুইটী পৃথক 
বচন, এবং একটা বাঙ্গালা তালিকা প্রাপ্ত 
হইয়াছি £_ 

১। “পলঃ রলেক্্রস্য চ গদ্ধকম্তাহেয়োইপি 
কর্ষংপরিগৃহা সম্যক” অর্থাৎ__পারদ ৮ 
তোলা, গন্ধক ১ তোপ! ও স্বর্ণ ২ তোলা। 
 ১২॥ রঙগন্ধকর্জো গ্রাহৃং পলং হে: 
কোলস্তথা। অর্থাৎ_-পারদ ৮ তোলা, 
গন্ধক ৮ তোলা, প্বর্ণ ১ তোলা । 

৭.৩ পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা 
এব! স্বর্ণ ১ তোলা। 


< মাঘ_৩ 





 সন্ত্্ই তিনটী তালিকার পাথক্য পাঠক ৷ 
ুষ্টই দেখিতেছেন। শেষোক্ত তালিকায় 
শাঙ্গ ধরের মান পরিভাষা অবলম্বনেই ৫ 
হয় এইরূপ পরিমাণ পদত হইয়াছে । পথম 
ও দ্বিতীয় তালিকায় স্বর্ণের ভাগ যগাক্রমে, 
২ তোলা ও ১ তোলা। আমি অনুসন্ধানে ' 
জানিয়াছি, এদেশে এই দ্বিতীয় তালিকা. 
অনুারেই, অপিকাংশ স্থলে শ্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুত 
করা হয়; কিন্তু বর্তমান যুগের একজ্জন॥! 
প্রধান কবিরাজ আমাকে বলিয়াছেন, বর্ণ 
২ তোলা দ্বার! স্বর্ণপন্দর গ্রস্ত করিলে ফল 
অনেক অধিক হইয়া থাকে। lk: 
বসন্তরুস্বমাকর একটা প্রধান? 
ওষধ । এ পর্য্যন্ত এই বধের চারিটা ' 
তালিক। আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে a 
প্রত্যেক তালিকাতেই কিছু কিছু পার্থকা . 
বিদ্তমান আছে। রসেন্দ্রপারসংগ্রহের 
রসায়নাধিকারোক্ত এবং ভৈষগ্যরত্রবাবলীর 
প্রমেহাধিকারোক্ত বসস্তকুন্মাকরের এক ॥ 
উপাদান হইলেও ভাবনাতে পার্থক্য আছে ন্‌. 
যথা _রসেক্দুারসংগ্রহে-_গমালত্যাঃ কু্তু : 
মোদটৈ১৮ , তৈষজ্যঃদ্বাবলীতে-_-পমালত্যাঃ 
কুহ্থমেন চ।” পরস্ধ যোগরদ্বাধলীয় বচনে 
অনেক পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়| খাকে। ! 
ভৈষণ্যরত্বাবলীর রসায্মনাধিকারোক্ত বসত: 
কু্গুমাকরেও অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত. 
হয়। 4 
রসেন্দ্রারসংগ্রহ এবং ভৈষন্জারত্থাবলী ধু 
ধৃত মন্মথাভ্ররসের বচনেও পার্থক্য দেখা 
যায়। প্রথম গ্রন্থে রস ও গন্ধকের মাত্রা 
২ তোলা -[ রলগন্ধকয়ে! গ্রণহ্ৃং কর্ষমেকং 
এবং কপূর অন্ধ তোলা (কপূরং শাণকং )। ন্‌ 
কিন্তু দ্বিতীয় গ্রন্থের রস ও গন্ধকের মাজ। - 


4 


রন্তু যা দা 


|. ম্‌ 
| 098 
| 


আরুর্বেদ_ মাঘ, 5১৩২৪ । [২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 





[৮ তোলা (রসগন্ধকয়েগ্রাহাং পলমৈকং ) 


| এবং কর্পুরের মাত্রা ১ তোলা (কপুরিং' 


| তোলকং দগ্তাৎ)। রুহুশ কস্তুরী ভৈর 
বেরও ছইটা তালিকা আমি দেখিয়াছি; 
একটা ১৪ পদী এবং আর একটা ১৮ পদী | 
| বছ উধধেরই এইরূপ উপাদান-ব্যৈমা 
" পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ঈদৃশ উপাদান- 
[ বৈধমো যে ফলবৈষম্য নিশ্চয়ই হয়, তাহা 
‘কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। 
. এখন এই সঞ্ল বিভিন্ন তালিকার 'মধ্যে 


কোন্‌ তাপিকানুযায়ী ওষধ অধিক ফলপ্ৰদ, | 


দেশের লন্বপ্রতিষ্ট.. চিকিৎসকগণ যাদ 
ধীরভাবে তাহার আলোচনা করিয়া 
সুমীমাংশায় উপনীত হইতে পারেন তাহা 

॥ হইলে আয়ুব্েদীয় চিকিৎসা-প্রণালীর একটা 
গুরুতর অভাব অপনারিত হহবে। 


ওুষধপ্রস্তৃত-প্রণালী-_আয়ুব্বেদীয় | 


তৈল, দ্বত, বটিক! প্রভৃতির প্রস্ত্তপ্রণালীতে 
, ও আমি স্থানেস্থানে অনেক পার্থক্য প্রশ্যক্ষ 
করিয়াছি; দৃষ্টান্তস্বরূপ তৈলপাকের প্রণালী 
এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ 
অঞ্চপের অনেক স্থানে মুচ্ছাপাকের পরই 
তৈলে কক্তপ্রব্যাদি প্রদত্ত হয়, এবং তৎপর 
ওঁ কক্ষদ্রব্যযুক্ত তৈলে ক্কাথ পাক কর! হইয়া 
_ থাকে ; কিন্ত অনেক স্থানে আবার সুচ্ছ 
পাকের পরই তৈলের সহিত কাথ পীক 
করিয়া, সেই তৈলে কক্ুদ্রবা প্রদানপৃব্বক 
. জলসহ কন্ধ-পাক করা হয়। এ উভয় 
প্রণালীতে পক তৈল কখনই একরূপ ফল- 
গ্রদ হইতে পারেনা। ওষধপ্রস্তত-প্রণালীতে 
যখন এইরূপ বহু পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া 
থাকে, তখন চিকিৎনকগণ তৈল দ্বত, বটিক! 





নিদ্ধারপ করিয়া! যদি সাধারণ্যে প্রচার 
করেন, তাহা হইলে আয়ূর্ব্বেদীয় উধধের 
রোগপ্রত্তিকার-ক্ষমতা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইতে 
পারে। ট 

জারিত ধাতু-_ স্বরণ, লৌহ ও অভ্র এই 
তিনটি প্রধান ধাতুর জারণ ও মারণ সম্বন্ধে 
উপযুক্ত উপদেশ প্রচারিত হওয়া আযশ্তক ; 
এ কাধে নানারূপ উপায় অবলম্থিত হইতে 
দেখা শান্ত্ান্ুসারে লৌহ ও অত্র 
অন্ততঃ শতপুটিত না হইলে ব্যবহারের 
যোগ্য হয় লা) কিন্তু অনেক চিকিৎসক 
আমার নিকট সরপভাবে স্বীকার করিয়াছেন, 
ভালরূপ ২০।৫ ট! পুট হইলেই পৌহ ও 
অত্র বাবহারের যোগ্য হয়, আজকাল 
সাধারণতঃ বে সকল লৌহ ও অত্র বিক্রয় হয় 
-তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে 
বড় বেশী 'পুটের' বলিয়া প্রতীয়মান 
হয় না। যাহা হউক এচ লৌহ এবং অভ্রই 
যখন আধুব্রদীয় ওষধধের এক প্রধান 
উপাদান, তখন এ সকলের প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আর 
একটি কথা আমি চিকিৎসকিগের 
নিকট নিবেদন করিব, আমি জনৈক 
প্রবীণ চিকিৎসকের নিকট শুনিয়।ছি, 
হীরাকদ হইতে ১০১৫ পুটের নাকি অতি 
উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত হইতে পারে, এবং 
তদ্দারা প্রচলিত লৌহ অপেক্ষা নাকি অধিক 
ফল পাওয়া যায় | চিকিৎসকগণ ইহা একবার 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ঢাকার 
একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক আমাকে 
সম্প্রতি জানাইয়াছেন, পগ্টা এবং -চতুন্মখ 
এই দুইটা ওঁধধে তিনি জারিত স্বর্ণ অপেক্ষা 


যায়। 


প্রস্থতি প্রস্ততের একট। সাধারণ নিয়ম | কাচা মোনা মিশ্রিত কজ্জলী ব্যবহার করিয়া 
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নেক অধিক ফল লাভ করিয়াছেন । বংশ- 
: পর্নল্পর! ব্যবহার দ্বার! এইরূপ কাচা সোনার 
গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে বলিয়া তিনি 
বপিলেন। : আমুর্বেদীয় উন্নতির 
চিকিৎস্কদিগকে আমি ইহাঁও পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে অনুরোধ রুরি। 
স্বত___আযুর্কেদীয় ওষধ প্রস্তুতের জন্য 
নূতন কি পুরাভন ঘ্বত ব্যবহার করা কর্তৃবা, 
- দে সন্বন্ধে এক গুরুতর সমস্যা উপস্থিত 
হইয়াছে। আজকাল দেখা যায়, অনেকেই 
নূতন ঘৃত ওবধার্থ ব্যবহার করিয়া থাকেন। 
কিন্তু উধ্ধপ্রস্থত-প্রণালীতে শাস্রকার 
স্পষ্টধাকো নির্দেশ করিয়াছেন 
ভ্রব্যাণাভিনবান্তেব প্রশস্তানি ক্রিয়াবিদধৌ । 
সত গুড় ঘৃত ক্ষৌদ্র ধান্য কৃষ্ণা বিডঙ্গতঃ॥ 
এরূপ সুম্পষ্ট নিষেধ বাকা সত্বে নূতন ঘ্বত 
বাবহৃত হইতে পারে কিরূপে, তাহা বুঝিয়া 
উঠা কঠিন। চরক, হারীত, সুশ্ুত, বাগ ভট 
চক্ৰপাণি প্রমুখ আমুর্ক্দাচার্্যগণ পুরাতন 
ঘৃতের অশেষ গুণ বর্ণন করিয়াছেন । এস্থলে 
আমি মহর্ষি হারীতের বচনটী মাত্র উদ্ধত 
করিতেছি £- 
সর্পিঃ পুরাণং বিজ্ঞেয়ং দশবর্ধস্থিতং তু যৎ। 
সর্পিঃ পুবাতনং শ্রেষ্টং ত্রিদোষতিমিরাপহম ॥ 
মুচ্ছ/-কুষ্ঠ বিষোন্মাদ গ্রহাপস্মারনাশনম্‌। 
দশ সম্ঘংসরাদৃদ্ধং আজামুক্তং রসারনম্‌ ॥ 
শতবর্মস্থিতং যত্ত কুস্তসপি্তদুচ)তে । 
রক্ষোত্রং কুম্তমপিঃ হ্তাৎ পরতন্ধ মহাতম্‌ ॥ 
পেয়ং মহাদ্বুতংভূতৈঃ সর্বাতোহপি গুণাধি কম্‌। 
যথ। যগ! জরাং যাতি গুগৃবৎ স্তাৎ তগা তথা। 


নিমিত্ত । 


| 





এখানে দেখা যায়, দশ বংসরের না হইলে | 
দ্বতকে পুরাতন বলা যায় :না এবং দশ | ছুইটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়াই প্রতিপন্ন 
বৎসরের অধিক পুরাতন হইলেই স্তবত রসায়ন | হইতেছে? ইহাদের উপাদানের জিনিষ এক 


গুণসঞ্গার হইয়া থাকে। শত বৎসরের 
অধিক সময়ের পুরাতন ঘ্বত সর্বাপেক্ষা ; 
অধিক গুণযুক্ত ; ফলত; দ্বত যত অধিক. 
পুরাতন হইবে, উহার উপকারিতাও তত 
অধিক বলিয়াই নির্ণীত হইয়াছে। ভার- 
প্রকাশের j 
“বৰ্ষা দুদ্ধং ভবেদাজাং পুরাণং তৎ ত্রিদোষণু২” : 
এই বচনের দোহাই দিয়া এক বৎসরের | 
অতিরিক্ত সময়ের ঘ্বতকে পুরাতন বলা. 


| কেবল নিতান্ত অন্থুপায় স্থলেই চলিতে পারে, ' 


কারণ উহার পরই ভাবপ্রকাশ বলিতে- 
ছেন £- 

“ষখা বথাখিলং সর্পিঃ পুরাণমধিকং ভবেৎ । 
তথা তগ! গুণৈঃ স্বৈঃ শ্বৈরধিকং তছুদাহৃতম। 
স্থৃতরাং বেশীদিনের পুরাতন ঘ্বত ওষধে 
বাবহার কর] যে ভাবপ্রকাশেরও অভিপ্রেত : 
তৎপক্ষে সংশয় নাই। এ অবস্থায় নূতন 
বা দশ ৰংমরের কম সময়ের পুরাতন ঘ্বত 
উষধার্থ ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না, ; 
এবং এরূপ ব্যবহারে উধধের উপকারিতা হান 
পাইতেছে কি না, তাহা সকলে ধীরভারে - 
বিবেচনা করিয়া দেখেন,__ইহাই আমার 
প্রার্থনা । 


মকরধ্বজ ও স্বর্ণসিন্দুর ।__ 
জানি না, কোন্‌ খধিবাক্যের অনুবলে এ 


| দেশে কিয়ৎকাল ঘাবৎ মকরব্ব ও স্বর্ণ- 


পিন্দুর এক ও অভিন্ন পদার্থরূপে প্রচারিত 
হ্গতেছে। আঙ্জ কাল “'মকরধ্বজ+ ( স্বর্ণ" 
সিন্দুর ) এইরূপ এক অপুবব আখা। দৃষ্টি 
গোচর হইয়া থাকে । আমি যতদূর জানিতে 
পারিয়াছি, তাহাতে মকরধবজ ৪ স্বর্ণসিন্ুর 
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 প্রস্ততপ্রণালীতে যথেষ্ট পার্থক্য | কোন মহাজনের সন্ধান এ পর্য্যন্ত করিয়া - 
। মকরব্বজ প্রস্তুত করিতে হুইলে-- | উঠিতে পারি লাই। 


দলং পলঞ্চৈব রসেন্্রপা পলাষ্টকম্‌ ৷ 

৷ রযন্যং দ্বিগুণং গন্ধং তেনৈব কজ্জলীকৃতম্ণ৷ 
 ২কুমারিক রনৈর্ভাবাং কাঁচপান্ধে নিখাপয়েৎ 

বালুকামন্ত্রগং কৃত্বা ক্রমশ স্তিদিনং পচেৎ ॥ 

Eb তোলা, পারদ ৬৪ তোলা এবং গন্ধক 
তোলা দ্বারা 'কজলী করিয়া কুমারীরসে 

ঈটা ভাবনা প্রদানপূর্ব্বক বালুকা-যস্ত্রে তিন 
টিপা করিতে হয়। কিন্তু স্বর্ণসিন্দুরের 


[৷ পলং রসেন্দ্রস্য চ গন্ধকস্ত হেক্সোহপি কর্ষং 


পরিগৃহা সমাক্‌। 
বটগ্ররোহস্য বসেন ষামং ধামং বিমদদ্যাথ 
0 কুমারি কায়াঃ । 


| 1 তৎ কাঁচ কুপ্যাং নিহিতং প্রযত্বাৎ পচে- 
ep ছিধিজ্ঞ: গিকতাখ্য যন্ত্রে! 
[ ৮ তোলা পারদ ও ৮ ভোলা গন্ধক ২ তোলা 
স্বর্ণের সঙ্গে কজ্জলী করিয়া, বটাঙ্কুরের রম 
[ দ্বারা এক প্রহর এবং কুমারী-রস ছারা 
| ভক প্রহর মর্দন পূর্বক বালুকা-যন্ত্রে অভিজ্ঞ 
ব্যক্জিকে যতক্ষণ আবশ্যক তত সময় পাক 
করিতে হইবে। সুতরাং এই. উভয় 
পদার্থে পার্থকা কত--তাহা বোধ হয় 
ক্ষাহাক্েও বুঝাইয়া বলিতে হইবে ন1। 
_ অকরধ্বত আঘুবেরদের শ্রেষ্ঠরত্ব; এই 
5% সহৌবধিই সর্ব্বরোগহর এবং জরা-মরণ-নাশন 
নিলি শাস্ত্রে উক্ত হুইয়াছে। কিন্তু ব্ড় 
দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে, 

এমন পরমরুল্যাণকর পদার্থের প্রস্তত প্রণালী 
fe ene হয় এখন এ দেশের অতি অল্প লোকই 
Ba আসরগত আছেন। আমি অনেক চেষ্টা 
p রঃ 


| 
i“ 
|. 
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কি উপায়ে যে তিন 
দিন জ্বাল দিয়া ঠিক অবিকৃত অবস্থায় উধধ 
রক্ষা, করিতে পারা যায়, তাহ! এখন 
অনেকেই অবগত নছেন)॥ ৬. 
“মকরধ্বজ (স্বণসিন্দুর )” নামে এখন 
যে অপূৰ্ব্ব পদার্থ প্রচারিত হইতেছে, তৎ 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইয়া আমি জানিতে * 
পারিয়াছি, ১ তোল! স্বর্ণ, ৮ তোল! পারদ 
এবং ১৬ তোলা গন্ধক দ্বার! কজ্জলী করি! 
কুমারীরসে মর্দন পূর্বক বালুকা যন্ত্রে ৮১০ 
ঘণ্টা জাল দিয়া উহ! প্রস্তুত করা হইয়া থাকে । 
বল! বালা, উপাদান ও জালের আতা 
নিবন্ধন ইহাকে শাস্ত্রান্থুদারে মকরধ্বজ তো 
বলা'যায়-ই ন, পরস্ত গন্ধকের আঁধিকা 
ও স্বর্ণের অন্পতায় ইহা খাঁটি স্বর্ণসিন্দুর নামেও 
অভিহিত হইতে পারে না। এভাবে ওবধ 
প্রস্তুত হইলে, জরামরণ কেন; 
সামান্য বাধির বিনাশ না হইলেও তাহাতে 
বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই ! যাহা 
হউক প্ররুত মকরধবজ প্রস্তুত সম্বন্ধে ধাহা- 
দের যথার্থ অভিজ্ঞতা আছে, তীহার। ষদ্দি 
কুখাপূর্বক সকলকে বুঝাইয়! দেন যে, অগ্নি- 
তাপের পরিমাণ কি ভাবে রক্ষা করিলে তিন 
দিনে পাক-কার্ধা সুদম্পন্ন হয়, এবং কিরূপ 
চিহ্ন দেখিয়া ওষ্ধ পাক শেষ হুইয়াছে বলিয়া 
বুঝিতে হইবে, তবেই: একমাত্র এই পরম- 
কল্যাণকর ওষধ অচিরে বিলুপ্তি “হইতে 
রক্ষিত হইতে পা্রে। দেশের ও আমু 
ব্বেদ্দের যথার্থ কব্যাণশাধন করিতে হইলে, 
যাহাতে মকরধবজের প্রস্তত প্রণালী সকলের 
শিখিবার সুবিধা হয় তত্র ব্যবস্থা করিবার 


তদ্দারা 





জুন্ত দেশের ভিষকবর্গ বদ্ধপরিকর হইবেন, 


ইহাই, আমি যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছি । 


যন্ব ও চেষ্টার ক্রুটিতে যদি এই. অমুল্যরত্ব 
বিশ্বাতিসলিলে বিসর্জিত হয়, : তাহা হইলে 
তদপেক্ষা অধিকতর দুর্ভাগোর বিষয় 
এদেশবাসীর আর. কিছুই হইতে পার না। 
্বর্ণসিন্দুর প্রস্ততের “বিধিজ্ঞ” বাক্তি এদেশে 
আনেক আছেন, যথার্থ জিনিষ দ্বার। 


* শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে 'উহু। প্রস্তুত করিলে, 


নিশ্চয়ই অতি উত্তম ফললাভ হইবে। তবে, 
বরিশালের স্বণসিন্দুর বাবসাগ়িগণের অতি 
. সুলভ পদার্থের মায়ায় যাহার! মুগ্ধ হইতেছেন 
তাহার! কখনই সেই জিনিষ হইতেশাস্ত্রে।ক্ত 
স্বর্ণ সিন্দুরের সুফল প্রত্যাশা! করিতে পারেন 
ন্‌৷। 
চ্যবনপ্রাশ |-__অবশেষে আমি আয়ু- 
বেদের “পরম রসায়ন” চাবনপ্রাশ সম্বন্ধে 
ছুই একটি কণ! নিব্দেন করিয়া এই 
প্রস্তাবের উপসংহার করিব। আপনারা 
সকলেই জানেন, এই মহোৌধধের প্রভাবে 
অতিবৃদ্ধ ও বিগতেক্দ্রিয় চ্যবনমুনি পুনর্ব্বার 
নবযৌবন লাভ করিয়াছিলেন। এমন একটা 
প্রতাক্ষ প্রমাণ অন্ত কোন ওষধের বর্ণনায় 
আছে বলিয়! আমি অবগত নহি। কিন্ত 
সেকালের চ্যবনমুনির ভাগ্যে যাহাই ঘটিয়া 
থাকুক, চ্যবনপ্রাশ একালের সুকুমার বালক 
ও যুবকদিগের স্বাস্থ্য ও সাস্থ্য রক্ষায়ও 
সমথ হইতেছে না, তাহ! আমাদের নিয়তই 
প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে ! এরূপ ফলবিপর্য্যয়ের 
“যে নিশ্চয়ই কোন গুড় ক্লারণ আছে,তৎপক্ষে 
সন্দেহ করা যাইতে পারে না। কি নেই 
কারণ, এবং কিরূপেই বা তাহার প্রতিকার 
কর! যাইতে পারে, আয়ুর্কেদের সম্মান: ও 


১1০ 








গৌরব অক্ষুগ রাখিতে হইলে, তাৰে | 
চিকিৎসকদিগের দৃষ্টিপাত একাস্ত জআবশ॥ক | 
২০ 






আমি এ বিষয়ে আরুর্ষেদ-হিটতষী 
মাত্রেরই বিশেষ মনোযোগ "আকর্ষণ, 
করিতেছি । নে 

চ্যবনপ্রাশে ৫০* শত আমলকী প্রদানের 
বিধান রহিয়াছে, অথচ অন্তান্ত ph সমস্তই 
পল-মানে বঝাবপ্তিত: আছে। শল | 
দেশে যে সকল বিভিন্ন আকারের বি 
দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার সহিত নির্দিষ্ট 
পলাদিমানের অন্যান্য উধধ সন্মিলিত হওয়াতে 
ফলটবষম্য ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আ 
কারণ ৫০০ শত. বৃহদাকারের কা 
আমলকী এ দেশের ৫০০ শত আমলকী. 
অপেক্ষা পরিমাণে দ্বিগুণেরও অধিক হইবে। 
সুতরাং অন্যান্য উষধাদির সহিত সামঞ্জস্য 
দ্বার] স্থফললাভের: নিমিত্ত এই পাঁচশত : 
আমলকীর একট! পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া. 
দেওয়া সঙ্গত কিনা, চিকিৎসকগণ তাহা: 
বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।। ' 
ভৈষজারত্বাবলীতে এই ৫** শত আমলকীর. 
জন্য /৭৮/* সাত সের তের ছটাক মাত্রা . 
নিদ্ধারিত হইয়াছে; ইহা কতদূর ৮৮৮ 
তাহাও চিন্তনীয়। 

তার পর, চাবন প্রাশের জন্ত গৃহীত ! 
আমলকী শুদ্ধ কি অশুদ্ধ হওয়া উচিত, : 
তংৎসম্বন্ধে ৪ মতভেদ চলিতেছে । আজকাল ' 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশুদ্ধ আমলকী উঠ) | 
চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু আমি 
কোন প্রবীণ চিকিৎসকের নিকট শুনিয়াছি, ' 
কান অধিকারে শুদ্ধ আমলকী দ্বার প্রস্তুত a 
চ্যবনপ্রাশই: যে সমধিক ফলপ্রদ, তাহ 
তিনি পৰীক্ষা করিয়৷ দেখিয়াছেন। জার. 


৮ 


১ J সির 
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বাণ 





'আমরদ কফরোগের পক্ষে হিতকর 
নহে, এ-অবন্থায় অশুদ্ধ আমলকী ব্যবহারের 
| যৌক্তিকতা বিশেষভাবে বিবেচ্য । পরিভাষা- 
_. প্রকরণে গুদ্ধ আমলকীই অধিকতর গুণ- 
জন্পন্ন বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে । যথা 
-পড্রাক্ষা-বিল্ম-শিবাদিনাং ফলং পুদ্ধ 
গুগাধিকম্।” 
I পরিভাষা প্রথমতঃ সাধারণভাবে শুদ্ধ দ্রবা 
গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া, পরে যখন বিশেষ- 
ভাবে শিবাদি (আমলকী, হরিতকী, বহেড়া) 
 সন্দ্ধে সেই শুদ্ধতার পুনরুক্তি করিয়াছেন, 
তখন নিশ্চয়ই ইহার. গুড় অর্থ 'আছে। 


+ 


_/চরকোক্ত' চাবনপ্রাশে আমলকী শুদ্ধ কি; 


| অশুদ্ধ হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই নাই, 
কিন্ত হারীত সংহিতায় চাবনপ্রাশের বচনে 
দেখা যায়__ 
“ধাত্রীফলং পঞ্চশতং সুপক্ক রসসংযুত ম্‌ 
আমার মনে হয়, হারীতের এই বচন 
হইতেই অশুদ্ধ আমলকী গ্রহণের বিধান 
হুইয়াছে। 


যশক 


শারদ, ১৩২৪। 








কিন্ত চরকও হারীতোক্ত চাবন- ' 


জারা ব্লগ; নানান 












প্রাশে অনেক পার্থক্য আছে। এখন সকলে 
চরকোক্ত চাবনপ্রাশই প্রস্তুত করিয়া 
থাকেন, সুতরাং চরকের বচনে হারীতের 
বিধান অনুক্থত হওয়। বোধ হয় সমীচীন 
নহে । হারীত চ্যবনপ্রাশের যে সকল 
উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সমবায় 
অশুদ্ধ আমলকীরসের দোষ দূরীভূত হুওয়া 
সম্ভব নহে, আমি কিন্ত হারীতোক্ত 
“গিগ্ললীনাং সংস্লৈকং” কণা দ্বারা ইহাই 
বুঝিয়াছি । চরকের চাবনপ্রাশে মান্ধ 
“পিপ্পল্য দ্বিপলং” ব্যবন্থিত আছে । -এক 


সহস্র পিপুলের তেজে আমলকীর আমদোষ. 


নষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। যাহা হউক, 
আজকাল চরকোক্ত যে চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত 
করা হয়, তাহাতে শ্ুদ্ধ কি অশুদ্ধ আমলকী 
প্রদান করা কর্তবা, চিকিৎসকগণ যদি দয়া 


চালু 


ঠা 
[ ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


করিয়া তাহা নিণয় করিয়া দেন, তাহ! - 


হইলে দেশবামীর প্রভূত কলাণ সাধিত 


হহবে। 


শরীমুকুন্দবিহারী চক্রবর্তী । 





ক 


সভ্যতায় আয়ুক্ষয়। 





জগতের যাবতীয় সভাজাতিদিগের ঈতি- ৷ 


৷ বৃত্ত আঞোচনা.করিলে দেখিতে পাওয়! যায় 
যে, সভাতা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবের আয়ুব 


স্বাদ হইতেছে এই কথায় অনেকেই-আম্চর্মা 


৷ হইতে পারেন। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, 

মানবের আমু: ক্রমশঃ হাল হইতেছে বটে, 
“কিন্তু সভ্যতা ইহার কারণ নহে। কিন্তু 
| বর্তমানকালে যে যে অরণ্যবাসী নগ্ অসভ্য 


PE 


জাতি আছে, যাহারা সভাতার আলোক 
আদৌ প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা সভ্য্জাতীয় 
মানবগণ অপেক্ষা শ্রন্ত, সবল ও দীর্ঘাযু। কথাটা 
প্রথমতঃ আশ্চর্যজনক বলিয়া বোধ হয় 
বটে; কেননা সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কত 
বিদ্ভার আলোচনা, জ্ঞানের উৎকর্ষ, বিজ্ঞানের 
নব নব আবির্ভাব, কত নূতন বিষয়ের 
'সাবিষ্কার, শ্রম লাঘবের জন্য কত নৃতন 


%)/ + Liga 
ef AA SDDS 





য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ] 


সভ্যতা আযুক্ষয়। : 











নূতন কল-কারখানা, স্বাস্থারক্ষার অভিনব | অতি স্বচ্ছলভাবে হইয়া উঠে বটে, ক 


uit 
| কাহারও কাহারও পক্ষে অতিশয় কষ্টকর 


, উপায়াবলী, রোগ নিবারণের জগ্ত নূতন 
নূতন কত উঁধধাবলী, কত নূতন নূতন তত্ব 


প্রভৃতির অভুাদয় হইতেছে, তাহার ফল কি: 
মানবের আয়ূহাস ? বাস্তবিক্ই কথাট। ৷ 
প্রাণে লাগে, এত উন্নতির ফণ কি না. 
৷ লোকে নিন্দা করিবে, অনেকস্থলে দ্বণার্হ ' 


আয়ুহাস! 

কিন্তু একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা 
যায় যে, সভাতার অনুরোধে আমাদিগকে 
নানাবিধ অনৈসর্গিক ক্রিয়ার বশবর্তী হইতে 
হয় এবং আহার, বিহার, পরিধেয়, বাসস্থান 
প্রভৃতি সম্বন্ধে সভাতা বগাম্ছ রাখিতে 
গিয়া অনেক অনৈসর্গিক উপায় অবলম্বন 
করিতে হয়। স্থুতরাং স্বাস্থ ও জীবনরক্ষায় 
প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। আমরা 
অপ্রাকৃতিক উপাক্মে শরীর রক্ষা 


সভ্যতার অনুরোধে নানাবিধ পরিচ্ছদে 


আমাদের দেহ সব্বাঙ্গ আবুত রাখিতে হয়। 
| হানিকর । 


ইহার ফল এই হয়যে, আমাদের ত্বকের তাপ: 


রক্ষিণী ও শৈত।নিবারণী শক্তি হাস হইয়া | 
| বিরামের দ্রব্য আবিষ্কৃত হওয়ায় কায়িক -" 


থাকে। পরিচ্ছদের. ওচিত্যাঞ্ুচিত্যের জন্ত 
শরীরে নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে 
পারে। শুধু তাহাই নহে, সভ্যতার অন্ধ 
রোধে পরিচ্ছদ-পারিপাটো আমাদের অযথা 
অথবায় ত হইয়াই থাকে, তন্তিন্ন এই সভ্যতা 
রজায় রাখিতে গিয়া হয়ত পারপোষণাপযে।গী 
খাগ্তাদদির অনটন হইয়া পড়ে, তজ্জন্) জীবনী- 
শক্তির হাস হয়। পাচসিকা দেড়টাক। 
মূলোর কম্বল দ্বারা বণেষ্ট শীত নিবারণ 
হুহতে পারে, কিন্তু সভ্যতার খাতিরে 
অনেককে ৫০২+ ১৯৭২, ২০২ টাকা বা 
তদধিক মুলোর শাল ব্যবহার করিতে হয়। 
এই অযথা ব্যয় কাহীরও কাহারও পক্ষে। 


করি। ৷ 










হয়, এজন্য তাহাদিগকে অন্ুকরণের বশবর্তী 
হইয়া ক্ষুপ্নিবৃত্তির বাবস্থা পর্ণভাবে লন 
করিয়াও সভাতা বজায় রাখিতে হয় 
কারণ কম্বল গায়ে দিয়া সমাজে মিশিলে 


হইতে হইবে । আবার এমনও : দেখ যায়) | 
অনেক সময় পরিচ্ছদের আবশ্যক নাই, ' 
গ্রীষ্মে প্রাণ ওষ্ঠাগত, শীতল বায়ুসেধন 
আবশ্যক, কিন্তু সেইরূপ সময়েও সববশরীর _ 
আবৃত করিয়া স্বেদপিক্ত কলেবরে কন্স্থলে 
বা সমাজে ৰাহর হইতে হয়। তাহা না.) 
করিলে সভাতা বজায় থাকে না। শুধু ইহা. 
নহে, অনেক সময় সভ্যতার থাতিরে মগমৃত্র : 
বায়ুনিঃসরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ক্রিয়ারও 
রোধ করিতে হয়। এই সক্ণ দ্বারা স্বাস্থা- 
হান হয়, সুতরাং এ সকল: জীবনের পক্ষে 


আবার বিজ্ঞানের প্রভাবে নানাবিধ 


পরিশ্রমের লাঘব হইয়াছে। যে কায়িক শ্রম 
দেশের লোকের নিকট একদময়ে অপরিহার্য 
ছিল, তাহা এক্ষণে সখের বা বিয়ামের সামগ্রী 
হইয়াছে। যে দুরবত্তী স্থানে পুরে লোকে 
অনায়াসে হিয়া যাইতেন, এক্ষণে -তাগার 
একচতুর্থাংশ দূর ও লোকে ট্যামে না চড়িয়া 
যাইতে পারেন না। অনেক সময় হয়ত 
সময়ের লাঘবের জন্তু টামে চড়িতে হয় 
বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আরামের জন্য 
টমে চড়া হয়। আবার লজ্জার খাতিরে 
অনেক শ্রমজনক কৰ্ম্ম পরিচারক বা ভূত্যা 
দ্বারা করাইতে হয়। স্ত্রীলোকদের ভিতর 
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3 1 
তোল! 'বাট্নাবাটা, কাপড়কাচা, গৃহ 
রিষ্কার দন্ধনাদি--যে সকল 'তাহাদিগের 
টরণীয় বিষয় বলিয়া বিধিবদ্ধ ছিল, 
তাহাতে ঘষে ভ্ত্রীজাতির মধ্যেও কায়িক 
Eno ব্যবস্থা হইত, তাহাও এক্ষণে 
মাজে দ্বণার কার্য হইয়াছে। এমন 
। _সম্তানপালনও এখনকার দিনে 
কোন কোন স্থলে লঙ্জাঙ্কর বলিলে অত্যুক্তি 
F হইবে না, এখন অনেকে পরিচারিকা দ্বারা 
| উহা ও সম্পন্ন করাইয়া থাকেন! 
২. এখন ভোজন সঙগন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা । 
['বগনাতৃপ্তির জন্ত আমরা আমাদের থাত্ত 
| নানাবিধ সুগন্ধি ও উগ্র মশল্লাদি ছারা 
[বন্ধন করি। ইহাতে খাগ্ঘগুলি খুব মুখ- 
রোচক হয় বটে, কিন্ত প্রায়ই গুরুপাক হয়। 
_ খল তাহ! নহে, উগ্র মশল্প। থাকায় 
 লালাগ্রস্থিস্থ ্গাযুসমূহ উত্তেজিত হয়। 
| লেই কারণে প্রচুর লালা নিঃসরণ ও 
_ভোজনেচ্ছা অশ্যন্ত প্রবল হয়, তজ্জন্ত 
তিভোজন হয় অর্থাৎ আমাদের শরীর 
ক্ষার জন্য যতটুকু আহার আবশ্যক, তাহা 
অপেক্ষা অধিক মাত্রায় আহার কর] হয়। 
{সুতরাং পরিপাক যন্ত্র সমূহের অতিরিক্ত শ্রম 
| হয়, কাজেই সেগুলি শীঘ্র অকশ্মণ্য হইয়া 
শড়ে। পেইজন্ত প্রায় অনেক লোকই 
[ অল্পবয়সে অজীর্ণপ্রবণ হইয়া স্বাস্থ ভগ 
ee করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। আবার 
| শস্তাদি অগিতে পাক করায় উহার মধুরত! 
79 সারাংশ কিয়ংপরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। 
[ ক্মুতরাং আমরা যাহ! আহার করি, উহাতে 
 জারাংশ কম থাকায় থান্তের পরিমাণও 
অধিক হওয়! আবশ্যক হয়। এইজন্য বাধ্য 
হইয়া অনেক সময় অতি ভোজন করা 
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যুর্ববেদ-_মাঘ, ১৩২৪। 











[ ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্য 
আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু অতি ভোজনে 
পরিপাক যন্ত্র যে দুর্বল হইয়া! থাকে, মে কথা 
পূর্বেই বলিয়াছি । 

বাসভবন সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ৷ সহরেরত 
কথাই নাই । জমীর দুর্ম্ম,ল্য বশতঃ অল্প পরি- 
সর স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ করিয়া 
বহুলোককে বাস করিতে হয়। সুতরাং 
কক্ষগুলিও যে অল্লায়তন হইবে তাহাতে আর 
কাকি! তাহার উপর সেই সকল কক্ষ 
আবার নানাবিধ বিলাস লজ্জায় সজ্জিত, 
কাজেই বায়ু সমাগমের স্থান অতি নন্ীর্ণ। 
এ সকল ক্ষুদ্র সৌধাবলীর উচ্চতাও আবার 
অত্যন্ত অধিক, অনেকগুলি সৌধ চতুত্তল, 
পঞ্চতল, কতকগুলি বড়তলও দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহার প্রত্যেক তলে লোকের 
বাস । একতল অপেক্ষা অন্তান্ত তলে চতু গুণ, 
পঞ্চগুণ বঃ ষড়গুণ করিয়া লোক বাদ করিয়। 
থাকে, কিন্তু বায়ু চলাচলের পরিমাণ প্রথম. 
তল অপেক্ষা অন্তান্ত তলগুপিতে কিছু বিভিন্ন 
নাই। যাং! হউক উপরতলের লোকদিগের 
শ্বাস প্রশ্থান দ্বার! দূষিত বায়ুর গুরুত্ব আকাশ 
বায়ু অপেক্ষা অধিক হওয়ায় নিয়ে নামিয়া 
পড়ে, সুতরাং ইহাতে নিময়তলবাপী লোক- 
দিগের স্বাপ্থাহানি বিপক্ষণরূপে হইয়া থাকে । 
ইহ! ত গেল কলিকাতার হায় সুরের কথা । 
পল্লীগ্রামের জমীর প্রাচূর্য্য থাকিলেও .এখন 
অনেকে মহরের অনুকরণে অল্নায়তনে হম্ম্য 
নির্মাণ করিতেছেন এবং অবশিষ্ট জমি 
ফেলিয়া রাখিতেছেন। তবে পল্লীগ্রামের 
গৃহ সমুহের পরিসর সহরের গৃহাবলীর 
পরিমর অপেক্ষা অধিক ও - বানযোগা । 
হং! ভিন্ন অন্থান্ত অনেক কারণেও পল্লী- 
গ্রামের এখন ঘে স্বাস্থযহানি ঘটিতেছে,তাহা ৪... 
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২ সূহরের আহরণ. 

ইং! “স্বীকার করিতে হুইবে | বেৰন 

- এখনকার দিনে পল্ভীগ্রামেও বামগৃহের সংলগ্ন 

পায়খানার ব্যবস্থা হইয়াছে কিন্তু লহরের ন্যায় 

 ভুশের বন্দোবস্ত নাই, কাজেই মেণর দ্বারা 

ময়গা' পরিষ্কীর করান হয় না। (বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন: যে, এ 

_ ময়ন্তই সভ্যতার পরিণাম । অধুনা রাজবস্ময, 
রেলপথ প্রত্ৃত্তি উচ্চ-করিয়া নিৰ্ম্মাণ করিবার 
দরুণ জলনি-গাশের পথরোধ বা সক্ষীণ 
হওয়ায় আবাসভূমি সমুহের আদ্রতা বুদ্ধি 
হইয়াছে এবং তাহারই 'ফলে-এঁ সকপ স্থান 
অস্বান্থাকর হইয়া পড়িয়াছে, ইহারও মুলে 
যভ্যতা নিহিত। 

“এইরূপ আমাদের প্রত্যেক নিত্য ক্রিয়া- 
বলী- পুঙ্ান্থপূঙ্খন্ূপে আলোচন।: করিলে 
বুঝিতে পারা যায় যে; সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের স্বাস্থাহানি ও -আযুহ্ণাস 
হইতেছে। - বাইবেলে কথিত আছে “যে 
গ্ররমেখর স্থষ্টিকাঁলে পৃথিবী; চক্র, ক্যা, বৃক্ষ, 
লাতা, পশু," পক্ষা প্রভৃতি হ্থজন করিয়া 
অবশেষে একটা নর ও একটা নারী সৃষ্ট 
করিলেন। নরের নাম আদম ও নারীর 
নাম ইভ,। : উক্ত নরনাতীকে তিনি তাহার 
হৃষ্ট ইডেন্‌ নামক উদ্ধানে বাম, যথেচ্ছ 
বিচরণ ও তাহার স্থষ্ট পদার্থ সমুহের ধণেচ্ছ 
উপভোগের অধিকার দিলেন। কেবল জ্ঞান | 













বৃক্ষ ও জীবনবৃক্ষ নামক দু 
খাইতে নিষেধ করিয় ছিলেন. যর 
অনুপস্থিতিকাপে ভুগ্ঙ্গরূপধারী শয়তা! 

কুপরামর্শে, ই. ভগবনিবিদ্ধ বৃক্ষের ফল 
ধাইয়া পরিতৃপ্তি শত করিলেন" - দে 
সাদয় প্রত্যাবর্তন করিলে স্ত্রীর 'অনুরে 


হইয়া তাহাদের সন্মুখীন. হইলেন। আদ 
ইভ পুরে নগ্রাবস্থায় বিচরণ ক 
কিন্তু মার সে অবস্থায় পরমেশ্বরের সন্মুখে 
বাহির হইতে পারলেন না, কারণ *জ্ঞানফ্ল 
খাইয়া তাহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছেন সুতরাং 
লতাপা*! দ্বারা কোনরূপে লজ্জা নিবারণ 
করিম্না তবে বাহির হইলেন এবং আপনাদের. 
কৃত পাপের জন্য লজ্জিত ও মনথতপ্তহইলেন। | 
এই জ্ঞানলাভই সভ্যতার প্রথম সোপান 1 
যদি বাইবেল" কথিত: আদম ও হত 
জ্ঞান ও জীবন বৃক্ষের ফল না? 
খাইতেন, তাহা হইলে মানব ভেদজ্ঞান রহিত 
হইয়া অমরন্ধ লাভ করিতেন,--ই« 
নিশ্চিত । টা 

এক্ষণে দেখা ' যাইতেছে যে; শালে 
উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মভ্যতার বৃদ্ধি ও 
তদনুবাঘ়ধিক  আয়ুরও হাস আম 
যেন অধস্তন্তাবী হইয়া পড়িয়াছে। .;? 








ডাঃ শ্রীকার্তিক চন্দ্র দাস। 
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(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর ) 
্র্গচর্্য।শ্রম সম্বন্ধে শাস্ত্রে আরও বিবিধ আবার বিবাহ ও গর্ভাধানের মধ্যে আর 
উপদেশ আছে। বাহুল্য ভয়ে আমরা গে একটা কাৰ্য্য ছিল দ্বিরাগমন অর্থাৎ বিবাহের 
মন্ত উদ্ধত করিলাম না) ব্র্ষচর্য।শ্রমের | পরে পিতৃগৃহ হইতে বধুকে ভর্তৃগৃছে পুনরা- 
পর গৃহস্থ শ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। য়নন! এখনও অনেক স্থলে বিবাহের পরে 
এই সময়ই দার পরিগ্রহের উপযুক্ত কাল | এক বৎসর কাল অতীত ন! হইলে কন্তাকে 
K শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, ক্ষণমাত্রও অন।শ্রমী | পিতৃগৃহে পাঠাইবার নিয়ম নাই । কিন্ত 
ও থাকিবে না । স্থতরাং ব্রহ্মচার্য্যাশ্রম হইতে | সেকালে যেরূপ স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মধ্যে 
 বহির্গত : হইয়াই দার পরিগ্রহ করিবে । | একটা সংঘতভাবের "ব্যবস্থা ছিল, তাহারই 
( কেননা গৃহিণীই গৃহ পদ বাচা । গৃহিণী | ফলে তিথি-নক্ষত্ৰ বাছিয়া__পর্ব দিন বাছিয়া 


[ হীন গৃহকে গৃহ বলা যায় না। স্ত্ী-পুরুষের মিলনের বাবস্থা হইত, এখন 
বিবাহের উপযুক্ত বয়ঃক্রম সম্বন্ধে ভগবান | তাহা উঠিয়া গিয়াছে । যাহা হউক আমর! 
ও. অন্তু বলিয়াছেন ;_ শান্ত্কারগণ পুত্রোৎপাদন সম্বন্ধে যে সকল 


] ত্রিশ বৎসর বয় পুরুষ ছাদশবধীয়া | কথা বলিয়াছেন, তাহারই আলোচনায় 
| মনোরম! কন্তাকে এবং চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক । প্রবৃত্ত হইতেছি। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হুই- 
পুরুষ অষ্টম বর্ধায়। কন্যাকে বিবাহ করিবে | য়াছে ;-_ 
ইছা অপেক্ষ! শীঘ্র করিলে ধর্ম্মহানি ঘটে ।» বিশুদ্ধ গর্ভাশয় এবং রজো সমন্বিতা 
ইং! দিগদর্শন মাত্র হইলেও এইরূপ | ধোড়শ বর্ষ বয়ছ্ধা স্ত্রীতে ত্রিংশ বংলর বয়স্ক 
বয়সেই বিবাহ করার নিয়ম পূর্বে ছিল। পুরুষ উপগত হইলে উত্তম পুত্র জন্বিয়া 
 কারগ গুরু গৃহে অধ্যয়ন শেষ করিতে প্রায় | থাকে। ইহা অপেক্ষা নান বয়সের স্ত্রী 
| এইরূপ বয়স হইত ৷ সুতরাং পুর্বে পুরুষের | পুরুষ সঙ্গত হইলে অধম পুত্র জন্মিয়। 
৷ ৰাল্য বিবাহ ছিল না। থাকে। 
... কন্তার বিণাহও তখনকার দিনে অল্প ষোড়শ বৎসর অপেক্ষা কম বয়সের 
বয়সেই হইত । কিন্তু বিবাহ হইলেই স্বামী | স্ত্ৰীতে পচিশ বংসর অপেক্ষা কম বয়সের 
= স্বীতে উপগত হইত না। কারণ শাস্ত্রে পুরুষ গর্ভাধান করিলে সেই গর্ভ. কুক্ষিতেই 
কথিত হইয়াছে_খাহু কালেই ভার্ধ্যাতে | মরিয়া যায়। যদি জীবিত অবস্থায় ভূমি 
| উপগত হইবে। স্ত্রীলোকের খু সাধারণতঃ | হয়, তাহা হইলেও অধিক কাল বাচে না, 
[দ্বাদশ বৎসর বয়সেই এদেশে হইয়! থাকে। | যদিই বা অধিক কাল বাঁচে, তাহা হইলে 
৷ ক্কৃতরাং দ্বাদশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে স্ত্রীতে | ছুর্বলেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। এইঞ্ন্ত অত্যন্ত 
[উপগত হইবার নিয়ম পূর্বে ছিল না। বালিকাতে গর্ভধান করিবে না। 





|’ ৯ ক 





২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ] 


ব্ৰহ্ধচৰ্য্য ও বিবাহ | ১ টিং 
-___ ররলটর্াররর্া্্ 









পুরুষের বিংশতি বর্ষে গর্ভাধানের উল্লেখ 
ছুই এক স্থলে থাকিলেও তাছা৷ প্রামাণ্য নহে, 
কারণ পুরুষের বিংশ বৎসর বয়সে ব্রহ্মচার্ধ্যা- 
শ্রম শেষ হল্ন না। ব্ৰহ্ধচ্ধ্যাশ্রমের পরে 
বিবাহ, পরে দ্বিরাগমন পরে গর্ভাধান,স্ৃতরাং 
পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়সের পূর্বে গর্ভাধানের প্রথা 
প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল না ইহা! যুক্ত 
যুক্ত ৷৷ মন্থু কথিত বিবাহের বয়স ধরিলেত 
কথাই নাই! 
পূর্বে স্ত্রীলোকের বিবাহ যে আটু বৎসর 
বয়ষে হইত, মন্থর বচনেই তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। অষ্টম বৎসরে গৌরীদানের ফল 
হয় এবং একাদশ বৎসরের উর্দ্ধে রজন্বল! 
কন্তাদানে মহাপাপ হয় ৷ কিন্তু ইহ! কেবল 
বিবাহ সম্বন্ধে ;-_গর্ভাধান সম্বন্ধে স্বত্ত 
কথা । 
_. ধর্শশান্ত্রে এবং আয়ুর্কেদ শাস্ত্রে যোড়শ 
বৎসরের পূর্বে স্ত্রীলোকের গর্ভাধান করা 
উচিত নছে বল! হইয়াছে। কিন্ত ধর্ম্মশান্তরে 
খতুকালে সহবাস না কর! পাপজনক বলি- 
যাও কথিত হইয়াছে। অথচ খ্রতুকাল 
রমণীর দ্বাদশ বৎসর হইতেই আরম্ভ হয়। 
এই অসামাঞ্জস্যের মীমাংসা কি? 
প্রাচীন ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
খাধি কন্ঠ! এবং রাজকন্তাদিগের অধিক বয়সে 
বিবাহ হইত ইহার প্রমাণ পায়! যায়। 
অল্প বয়সে খাধি কন্তাদিগের বিবাহের নিয়ম 
থাকিলে শকুন্তলা, ছুগ্মন্তের হাতে না৷ পড়িয়া 
কোন তপন্থীর হাতেই পড়িতেন গুরুকন্ঠার 
প্রতি অত্যাচার করার ফলে রাজার রাজ্য 
দ্ধ হুইপ খাণ্ডব বনে পরিণত হইত না। 
সীতা, সাবিত্রী, দময়স্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি 
রাজকন্তার বিবাহ ঘৌবনকালেই হুইয়াছিল। 





অতি প্রাচীনকালে বিক্রমাদিত্য যখন" ভোজ 
রাজার দ্বিতীয়া কন্তাকে বিবাহ করেন, তখন ' 
তিনি যুবতী ৷ শান্তন্থ যখন সতাবতীকে 
বিবাহ করেন, তখন তিনি ছেলের ম1। এত. 
ছারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রাচীন যুগে 
সত্রীলোকদিগের অধিক বয়সে বিবাহ যথেষ্ট 
প্রচলিত ছিল | | 

লাধারণের মধ্যে অষ্টম হইতে একাদশ ; 
বর্ষ পর্য্যন্ত বিবাহের বয়স নির্ধারিত থাকিলে 
যোড়শ বৎসরের পর্বে গর্ভাধান হইত বলিয়া 
মনে হয় না। কেননা তাহা হইপে ধর্ম্ম- 
শাস্ত্রে এবং আয়ূর্বেদে যোড়শ বৎসর অপেক্ষা 
কম বয়সে গর্ভাধান হইলে যে অপরুষ্ট পুত্র 
হইবার কথা! লিখিত হইয়াছে, তাহার সন্মান 
থাকে না। অপিচ সেই শিরৃত্তির দিনে: 
উত্তম পুত্রলাভের প্রত্যাশায় ছুই তিন বৎসর 
সংযত হুইয়া থাকা, সেকালের লোকের পক্ষে 
কিছুমাত্র কষ্টকর ছিল না। ম্ৃতরাং : 
গর্ভাধানের উপযুক্ত না হওয়া পর্ধান্ত কন্ঠ! 
পিতৃগৃহে থাকিত । এখনও বিবাহের পর 
এক বৎসর কন্ঠা ন। পাঠাইবার রীতি 
অনেক গৃহস্থের মধ্যে প্রচলিত আছে। 
সম্ভবতঃ ইহ! গর্ভাধানকালের জন্য প্রতীক্ষা 
করার রূপান্তর মাত্র ৷ 

সেকালে কণ্ঠ! গর্ভাধানের পুর্বে তর্তৃ 
গৃহে আমিলেও পতির সহিত সাক্ষাৎ 
ঘটিত ন1। 

বিবাহ করিবার পর বিদ্বাদিলাভার্থ তর্ত। 
অন্যত্র গমন করিতেন এবং তাহারই জন্য যে 
বিবাহের পরেই গর্ভাধান হইত না শাস্ত্রে : 
তাহার প্রমাণ পাওয়। যায়। যথা :=- 

“বি্তার্থং প্রোধিতন্ত ব্রা্গণন্ত দ্বারা 
অপত্যোৎপাদনার্থ তগভিগমনে দ্বাদশবর্ষাণি : 





এজ যাইলে স্ত্রী দ্বাদশ “বর্ম 
পঙ্গা করিয়া অপতোতৎপাদনার্থ তাহার 
টেযাইবে। এপ ক্ষেত্রে কন্তার আট 
র বয়সে বিবাঁছ হইলে কুড়ি বৎসরের 
এবং দ্বাদশ বৎসরে বিবাহ হইলে চব্বিশ 
সরের পরে গর্ভাধান হইত। ' 
১ গাত বাঁজাট বৎসর হইতে একাদশ 
বৎসর পর্যন্ত বিখাহ কাল নির্দিষ্ট হইলেও 
এবং রঞ্জস্বলা ' কন্যার বিবাহ না দেওয়া 
২ নরক গমনের কারণ বলিয়া কণিত হইলেও 
২ উপযুক্ত পাত্ৰ না পাইলে রজংস্বলা কন্ঠার 
EY বিবাহ দেওয়া সেকালে দে 'যাবহ ছিল না। 




















₹ পাৱতকে দান করিবে না 

এ সম্বন্ধে মন্ত আরও বলিয়াছেনঃ 
 খতুমতী হইলেও কুমারী : উপযুক্ত 
4. পাত্রের অভাবে তিনবৎদর কাল- উপযুক্ত 
খাতের অনুসন্ধান করিবে এবং তিন বৎসর 


প ক্ষেত্রে দ্বাদশ বৎসরে রজঃ প্রবৃত্ত 
লেও গর্ভধানের কাল. যোড়শ বর্ষ হইয়া 


_ গুণবান পাত্র না পাওয়া চা অধিক 
দে বিবাহ দেওয়া সেকালে যে দোষাবহ 
জা না, হরধন্থুভগ্গ, শক্ষাভেদ প্রভৃতি ছার] 
অবগত হওয়া যায়। যাহ! হউক 
ক কারণে পুর্বে অনেক.কণ্ঠার অধিক 
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অনুনঙ্গান করিবার জন্তু“ “বহু বিলঙ্গ 
কন্তার বিবাহ দেন-তাহা হইগে সেকালের . 
দৃষ্টান্ত অনুঘারে পাপভাগী হইবার" কোন 
সম্ভাবনা নাই। কারণ ইহা; খাধিবাকা।; 
যাহারা খ্রতুর" পূর্বে -কন্তাকে। বিবাহ না - 
দেওয়া পাপের কারণ বলিয়াছেন; ৮ 
তীছাদেরই কথা ।-. ; এ 
দ্বাদশ বৎসর সাধারণতঃস্রীলোকের রজঃ 
প্রবৃত্তির কাল বনিয়! নির্দ্ধারিত হইলেও 
এখনও দেখা যায় যে, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, 


1 পঞ্চদশ বা ষোড়শ বৎমরেও, স্ত্রীলোক: থাতু 


মতী হইয| থাকে । “প্রবৃত্তি মার্গান্ুযাতী - 
আধুনিক ভারতে কন্তাগণ ধত শীত রলঃস্থল| 
হইয়া থাকে, নিবৃত্তি মার্গাপ্যায়ী প্রাচীন 
ভারতে বোধ হয় ইহা অপেক্ষ। বিলম্বে রজঃ- 
স্থল হইত প্রবৃত্তিমূলক বিবিধ উত্তেজক 
থাদা, নাটক, নভেল পাঠ, -পিয়েটার, দেখা : 
প্রভৃতি কারণে অল্প বয়সেই : বাল কথাজি.ক1- 
দিগের মনের উত্তেজনা ঘটে, ফলে 
জননেন্দ্রিয়েরও উত্তেগন) ঘটার অপেক্ষা 
কৃত সল্প বয়সে এখনকার দিনে -পুষ্প দর্শন 
হয়। পূৰ্ব্বে পুরুষদিগের মন এন বিষয়ে 
কতদূর নিলিপ্ত থাকিত,: তাহ! আমর! 
পূর্বেই : বলিয়াছি॥ ‘শিক্ষা-দীক্ষা প্রভাবে : 
প্রাচীনকালে ন্রীদিগেরও চিত্তের উত্তেজন! 
ঘটত না. বলিয়া পূৰ্ব্বে + অপেক্ষারুত 
অধিক বয়সে রছঃপ্রবৃত্তি হইত।- মহাভারতে 
লিখিত আছে :=-- k $ 

- পত্রিংশদ্বর্মযোড়শবর্ধাং চি এর 
নগ্রিকাং৮ অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর" বয়স্ক পুরুষ 
যোড়শ.বংসর বয়স্কা নগ্নিক। (যাহার রঞজে 
দর্শন: হয় ন/ই) কণ্ঠা খিরাহ, করিবে। 


হোড়শ বর্ষ ১ব। গ্িকা কণ্তার উল্লেখ: 
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লাজ অধিক বরমে রজঃ 
আরতি হইত বনিয়। প্রতীতি হয়। “সহবাস 
সন্মতি, Ceonsent act) আইন''প্রচলিত 
i করিবার সময় ভার 5. গবর্থমেন্ট-ভারতের নানা 
প্র:দশস্থ রহ পণ্ডিত -ব্য/ক্তরমত গ্রহণ 
করিকাছিলেন। তাহাতে বিবাহ এবং 
গর্ভাধালের বয়ন লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে 
আনেক. মতভেদ: -ঘটিয়াছিল। আমরা 
এসন্বপ্ধে বাহুল্য ভয়ে সে সকল বিষয়ের 
উল্লেখ না করিয়া কয়ে কটী নাবগর্ভ' বহুতার 
কিয়দংশ অনু বান ক'রয়' দিতেছি | 
॥7 কলিকাতা মেডিকেল সোসাইটাতে 
ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ধাত্রীবিদা!র 
শিক্ষিত ডাক্তার দয়াল চন্দ্র সোম মহাশয়ের 
অভিমত : অন্তুণায়ী একটা প্রবন্ধ ডাক্তার 
বলাই চন্দ্র সোম কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল ৷ 
তাঁহাতে উল্লিখিত হইয়াছে গে, ‘এগার হইতে 
তের বৎসর বয়স্কা একুশটী বালিকার প্রসব 
ব্যাপারে পাচটী স্বাভাপিক রূপে প্রসব 
শক্করিয়াছিল, পাঁচটা অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া 
প্রসব করিয়াছিল । পাঁচটীকে যন্ত্র 
দ্বাৱা প্রপব করাইতে হইয়াছিল 
এবং ছগ্চটা বালিকা মৃত সন্তান প্রসব করিয়া- 
" ছিল। এট সকল বালিকা প্রস্থতির 
অনেকের; স্বাস্থ্য প্রথম প্রসবের পরে এক- 
রূপ ভালই ছিল, দুই জনের জর হইয়াছিল 
এবং শরীর দীর্ঘকাল দুর্বগ ও রক্রহীন ছিল 
কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রসবের পর 
অনেকেই; বিবিধ কঠিন রোগে আক্রান্ত 








৮ ৮ 
৯ * পূৰ্বেৰ অল্প বয়্ধা AAPG ৪, যে কুফল লিখিত স্ুত্রাত মতে হইয়াছে, তাহার 
জু্রসিদ্ধ ডাক্কার গদয়াল' চন্দ্র (মোমের এই" বিবরণ 
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হইয়া মৃত্যুমুখ পঠিত : 
পাচজন দীর্ঘকাল জর ও আতি 
ভূগিয়। মারাত্মক রক্তহীন তা রোগে মার 
ছুই জনের-ক্ষঃরে!গে মৃত্যু হয়). « 
“যে সকল শিশু-জীবিত অবস্থায় ভূমি 
হইয়াছিল, তাহারা ক্ষুদ্রকায় বাওঅসমাকপু 
হয়নাই কিন্তু জন্মেরপর তাহাদের বর 
ভাপরূপ হয় নাই। একটা শিশু ধনু! 
রোগে এবং ঢুইটী এক প্রকার ক্ষয় ৫ 


ছইটী শিশু জন্মের পাঁচ: মাস পরে 'অতিঃ 
রোগে এবং তিনটা দ(ত উঠিবার সময় 
এবং আক্ষেপক রোগে মারা যায় : - অবশিষ্ট 
নাতটী শিশু দুৰ্বল ও -হীনস্থাস্থা গর 
হইয়া ছিল +” গা 
“বগদেশীয় পণ্ডিতগণ এ মন্বন্ধে শসা? 
যেরূপ ঝাথা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের অন্ত | 
গরদেশের পণ্ডিতগণ তাহ।গ্রহণ করেন নাৰ 
এবং এ সম্বন্ধ যুক্তিও আপ্তবাকোর প্রা 
আইনের সমথকদিগের পক্ষেই রেখায় 
যদি, এবপ নাই হই. এবং আমি. যদি এক 
জন হিন্দু হইতাম তাহা হইলে পণ্ডিত শশধ্র ৫ 
তর্ক চুড়ামশি এবং তিলকের মতাহযায়ী ন্যায় 
পম অবলম্বন. করা অপেক্ষা অধ্যাপক. 
ভাগারকর,. জষ্টিন তেলার এবং দেও; 
বাহাদুর রঘুনাথ রাওয়ের মতানুযারী অন্ত! 
পথ শনগন্ধন করাই আমি -শ্রেয়োবোদ 
করিতাম। জয়পুয়ের মহারাজের বিবেচনায় ও 
গোড়া সম্প্রদায় যে আপ্ত ঠা ৮ 
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তাহা হইলে তাহারা স্বয়ং এ বিষয়ের দারিত্ব 
গ্রহণ করিতেন ৷ মহারাজের এই মতের 
আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি ।” 
_ “কৃত্ৰিম উত্তেজনার দ্বারা এ দেশের স্ত্রী 
 ক্বালিকাদিগের পুষ্পদর্শন কাল যে অপেক্ষা- 
.স্কত শীপ্র উপস্থিত হয় বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের 
[ নিকট তাহার স্থম্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। 
ময়মনসিংহের সিতিণ সাক্্রন মেজর জেনা- 
রেল ডাক্তার বঙ্গ ইণ্ডিয়ান মিরর নামক 
. সংবাদ পত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে উল্লি- 
". খিত হইয়াছে যে,স্বাভাবিক ব্যাবিনা সাংাযো 
[ পুপপদৰ্শন বঙ্গদেশে নিতান্ত দুর্লভ। 
অনারেবল সার এনগুস্কাবল এক 
দিকে অনেক গণ্ডিত শাস্তরকার এবং 
ভাষাকারদিগেত্র মতাহুসারে স্ত্রীলোকের বয়ঃ 
প্রাণির প্রথম চিহ্ন ( খতু ) প্রকাশ পাইবার 
সময়কে গর্ভাধানের কাল বলিয়া নির্ধারিত 
করিয়াছেন । অপরদিকে অনেক কৃতরিদ্য 
ব্যক্তি যাহারা বিজ্ঞান সন্মত উপায়ে বিদ্যা- 
 লোচন। করিয়া থাকেন এবং আধুনিক ও 
প্রাচীন ইতিহাসের ঘটনার উপর নির্ভর 
- করিয়া শাস্ত্রীয় সমস্যার সমাধান করেন, 
_ তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রাচীন আর্য 
ধুষিগণের লিখিত পাঠ এবং সেই গুলির 
উদ্দেশ্য এই: যে, থ্তুর প্রথম বিকাশেই 
1. গর্ভাধান ধে কেবল অনাবখ্যক তাহা নহে. 
ই পরদ্ধ ধর্ম্মনি্ঠ এবং কর্তব্য জ্ঞানসম্পন্ 
স্বামীর পক্ষে যতদিন নিজের বয় পচিশ 
বৎসর এবং স্ত্রীর বয়স ষোড়শ বৎসর পুর্ণ না 
হয়--ততদিন অপেক্ষা করা উচিত। ডেকান 
_ক্ষলেজের অধ্যাপক ডাক্তার জার, জি, 


কুল দুলা 
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ভাঁগারকর, বঙ্গের লিভিল সার্ষিশ বিভাগের 
মিষ্টার আর, শি, দত্ত অনারেবল জষ্টিল কে, 
টি তেলাং এবং অন্তান্ত জগৎ প্রসিদ্ধ ৪ 
নির্ভরযোগা কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ বাক্তিগত- 
ভাবে নিজের যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া 
একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বঙ্গের 
ছোট লাট কর্তৃক নিযুক্ত হইর1 শিক্ষাবিভা- 
গের ডাইরেক্টর জেনারেল সুপণ্ডিত সার 
এলফেড ক্রফট কলিকাতার প্রধান পণ্ডিত- 
দিগের সহিত পরামর্শ ও বাদানুবাদ করিয়া 
সেই একই সিঞ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। অনারেবল রাও বাছাছুর 
কৃষ্ণজী লক্ষ্মণ নলকার।” 


“এই দেশের লোকের মধ্যে যে এইরূপ 
অস্বাভাবিক ইচ্ছার অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহ! 
সমাজের বর্তমান অবস্থা .এবং ভারতের 
অধঃপতিত সময়ের হিন্দু ও মুসলমান কবি- 
দিগের লিখিত কবিতাপাঠের ফল। ভারতের 
বিগত সময়ে যে অরাজকতা এবং শাসন 
বিভ্রাট ঘটক্লাছিল, যখন শাসন বিহীন 
ইন্দ্রিয় পরায়ণতা৷ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, 
দেই সময়ে এই সকল কবিতার সৃষ্টি হয়। 
এক হিন্দি ভাষাতেই অবৈধ প্রণয় সম্বন্ধে 
নায়ক ভেদ নামে প্রসিদ্ধ অন্যান এক শত 
গ্রন্থ াছে এবং ও সকল গ্রন্থে অল্প বয়ন্ধা 
বালিকার সহিত সম্মিলন সম্বন্ধে ঘ্বণিত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মনুষ্যত্বের গ্লানি 
জনক এই প্রথা যত শীঘ্র তিরোহিত হয়, 
ততই দেশের মঙ্গল। অনারেবল রাজ! 


অফ ভিক্ষা ।” 


এই সম্বন্ধে সু প্রসিদ্ধ এবং পদস্থ; কয়েক 
জনের বন্ধ, ত! লিপিবদ্ধ কর! হুইয়াছে। এবং, 


৯. 
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তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় .আছে। 

কৌতুহলী পাঠক সহবাস সম্মতির বয়স 
' সম্বন্ধে বক্ত,ত! নামক পুস্তিকা পাঠে সমস্ত 
অবগত হইতে পারিবেন। 

্রক্ষচর্ধা এবং বালা বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রের 
মত কি তাহ! বলা হইয়াছে । এক্ষণে এই 
বর্তমান বাঙ্গালীর শোচনীয় স্বাস্থোর উন্নতি 
সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কি তাহ! আলো. 
চন! করা ঘাইতেছে। 

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের অষ্টম বর্ষ, ক্ষতিয়ের 
একাদশ বর্ষে, এবং বৈশার দ্বাদশ বৎসর 
বয়সে উপনয়নের বিধি আছে* । উপনয়নের 
খর ছত্রিশ বৎসর, আঠার বৎসর, নয় বসর 
বা যত দিনে অধ্যয়ন শেষ না হয়_-ততদিন 
ব্ৰহ্ধাচৰ্য্যা শ্ৰম পালন করিবার উপদেশ 
আছে। সাধারণতঃ প্রায় চব্বিশ হইতে 
ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম শেষ হয় 
বলিয়া মন্থু এরূপ বয়সে বিবাহের উপদেশ 
দিয়া গিয়াছেন। 

বর্তমান সময়ে কোন ছাত্র যোল বৎসরে 

মাতৃকুলেশন পাস করিরা বি, এ, বা এম, 
এ পাশ দিলে তাহার বয়স ২৭২২ বৎসর 
হয়। তাহার পর আইন, ডাক্তারী, ইঞ্জি- 
-নিরারী বা যাহা হউক পড়িতে ৪।৫ বৎসর 


লাগে। স্থতরাং শিক্ষা শেষ করিতে এখন 
২৫।২৬ বৎসর বয়স হইয়া পড়ে। 

এখনও শিক্ষার বয়স সেই একই আছে, 
নাই কেবল ব্ৰহ্ধচৰ্য্যাশ্ৰম ৷ স্বল্প সংখ্যক ছাত্ৰই 
এক্ষণে গুরু গৃহে থাকিয়া! অধ্যয়ন করে। 
সকলের গুরুগৃহে অধ্যয়নের ব্যবস্থা একরূপ 
দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে ১ কিন্তু তাহা 





নাই থাকুক, তথাপি নিজের পুত্র কল্পার এবং | 
দেশের ছিতের জন্ত যদি পাঠ শেষ না হওয়।- 
পযন্ত বিবাহ না দেওয়া হয়, তাহা হইলেইত ৷ 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে । অথবা ঘটন! 
ক্রমে বিবাহ দিতে হইলেও অধ্যয়ন শেষ ন।.. 
হওয়! পর্য্যন্ত কন্তাকে পিতৃ গৃহে রাখাই. 
কর্তব্য। এইরূপ নিয়ম করিলে গর্ভাধানের. 
বয়ন পুরুষের পঁচিশ এবং স্ত্রীর যোল হুইয়া : 
পড়ে। যাহার! দেশের প্রকৃত হিতকামী_ 
তাহার! এ বিষয়ে এইরূপ স্থুপথ অবলগ্বন ' 
করুন ইহাই আমাদিগের বক্তব্য। | 

ব্ৰহ্মচ্য্যাশ্ৰম যে পুর্বে কিরূপ মঙ্গণজনক 
ছিল তাহা পূৰ্বেই বল! হইয়াছে। এখন 
দেশে ঠিক সেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ব্যবস্থা ডু 
ন! থাকিলেও ছাত্রগণ যদি অধ্যয়ন শেষ 
না হওয়া পর্যন্ত ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন করেন, তাহা 
হইলে নিজের পুত্র-কন্ার এবং সমাঞ্জের : 
শ্রেয়োগাভ হইবে। 

্রহ্মচধ্যত্রষ্ট বাঙ্গালী জাতি অস্থি চন্মসার 
বল-বীর্ঝ/-মেধাহীন কণ্ঠাগত-প্রাণ হইয়া, 
পড়িয়াছে। দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরমারস্থরূ 
ছে বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দ, এই মরণোন্মুখ বাঙ্গালী: 
জাতিকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিবার ভার 
তোমাদেরই উপর । যদি এই কঠিন কর্তণ্য 
পাপন করিতে চাও-_ছাত্র জীবনে ব্রহ্ধচর্য্য 
অবলম্বন কর। যদি বিদ্যাবুদ্ধি-ঘশঃ সম্মানের 
অধিকারী হুইয়। সুখে সংসার যাত্রা নির্বাহ « 
করিতে চাও--ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর, যদি 
স্ত্রী-পূত্র-কপ্তাকে সুস্থ ও সুখী দেখিতে চাও 
ছাত্র জীবনে ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন কর। : -; 


a নর 


২: 
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* ব্রাহ্মণের পাচ হইতে ষোল বৎসর, ক্ষত্রিয়ের একাদশ হইতে বাইশ বৎসর, এবং বৈশ্যের দাশ 


হইতে চৰ্িশ বৎসর উপনয়নের কাল--মন্ ৷ 
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আবূর্ধেদোক্ত বিিক্া রোগ কলের! 
এই. বিষয়. লইয়া বিভিন্ন ‘চিকিৎসক 
মধ্যে বহুদিন হইতে বাদানুবাদ 
যা আপিতেছে। কেহ কেহ বেন; 
ববিস্থচিকাই কলেরা; আবার কেহ কেহ 
ঝলেন যে, কলেরা -বিশুচিক। হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক ব্যাবি। - অধিকাংশ এলোপ্যাথ এবং 
 হোমিওপাথ 'পেষেক্ত মতের পক্ষপাতী | 
নবন্তমান প্রবন্ধে আমরা এ সম্বন্ধে সত্যো- 
 দু্ঘাটন করিতে প্রয়াস পাইব। 
1. ঈনধাহারা' বিশ্থচিকাকে কলেরা বলিতে 
| আশত্তি-করিস। খাকেন, ভাহাদিগের প্রথম 
টু এই থে, বিস্থচিকা জীর্ণ রোগ 
হাতে উতপর হয় এবং. কলের৷ জীবাণু 
বিশেষের সংক্রমণ বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
Enea এই যুক্তির উপর নির্ভর 
বিস্থুচিকি| কলের হইতে পৃথক 
কাধ 'বষ্জা চলে না । আমর! তাহার 
. কারণ নিৰ্দ্দেশ করিব। :' 
চর: প্রথমতঃ: দেখা উচিত যে, কলেরা 
চুিখঃ হইতে উৎপন্ন হয় কিনা? এ সম্বন্ধে 
পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বহু পরীক্ষ। করিয়া 
উহা ভা বলিয়াই: প্রমাণিত করিয়াছেন । 
[বিন্ধ আধার ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে; 
কেবল কলের জীবাণুউদরস্থ হইলেই কলেরা 
এ দা) অনেকে : পরীক্ষার্থ কলেরার 
pj খাইয়। দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের 
লের! হয় নাই। অনেক সুস্থ ব্যক্তির 
কণেরার জীবাণু পাওয়৷ যায়। সু ঙরাং 
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ধল কলেরার জীবান্ুকেই কলের! রোগ 


ও কলের।। 
I ০০০০ 


উৎপন্ন সর কারণ বলা যায়না । কলের. 
জীৱাণু ব্যতীত আরও কিছু 'চাই-যাহাতে 





রোগ উৎপন্ন হইতে পারে । স্যায়শান্ত্রে কারণ 


তিন: প্রকার বলিয়া কথিত হুইয়াছে। 
প্রথমতঃ সমবায়ি কারণ--যেষন সুত্র-রস্ত্রের 
সমবায়ি কারণ ৷ দ্বিতীয়তঃ অসমধারি কারণ 
যেমন সুত্র সমুহের একত্র যোজনে বস্ত্রের 
অসমণায়ি কারণ। তৃতীয়তঃ নিমিত্তকারগ-$ 
যেমন বাগ্জদ ও ( মাকু) নস্ত্রের নিমিত্ত কারণ 
এখানে কলেরা জীবাণুকে যদি : কলের! 
রোগের সমধায়ি কারণ বলা" মায়, তাহ! 
হইলেও অন্ত কারণের আবশ্যক ৷ “আর 
দুইটি কারণ কি? জলের সহিত মিশ্রিত 
হইয়। জীবাণুর শরীরে প্রবেশ অলমবারি 
কারণ এবং অজীর্ণকে যদি নিমিত্তকারগ 
বলা যায়, তাহা হইলে কলেরা-জীবাণুও 
কলেরার কারণ এবং 'অজীর্ণও কলেরার 
কারণ বলা খাইতে পারে। সুতরাং প্রাচ্য 


ও. প্রতীচ্য উভয়বিধ শাস্ত্রের নির্দেশই 
যথাথ। $ ১ 
দ্বিতীয়তঃ_-অধুনা যে. সকল: ব্যাধি 


জীবাণুদ্দাত বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে (যেমন 
যন্মা প্রভৃতি ). আযুক্রেদ কারগণ, সে সকল 
ব্য।ধিকে.জীবাণুজাত, বণিয়া নিৰ্দেশ করিয়া- 
ছেন কিন। ?, ইহার উত্তরে বলিতে হইবে 
করেন নাই। (ইহাতে কেহ যেন মনে.না 
করেন যে জীবাণু তথ/কে (Germ- Theory) 
আমরা সত্য রা. মিথ্যা বন্রিয়! ধরিয়া আই- 
তেছি। কেবল একমাত্র ক্রিমি-নিদ।নে 
বলা হইয়াছে হের প্রকার ক্রিমি কুট রোগ 











২পন্প করে। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, চক্ষুর 
সদৃশ রোগোৎপাদক জীবগুলি তাহাদের 
জ্ঞান দৃষ্টির সীমার বহিভূ্তি ছিল না। তাহাই 
যদি *ইল, তবে অন্তান্ত জীবাণুজাত 
রোগের জীবাণুর বিষয় তাহারা উল্লেখ করেন 
নাই কেন? ইহার উত্তরে অবশ্তই 
বলিতে হুইবে যে, জীবাণু-তথ্য মিথ্যা-« 
পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ভ্রমাত্মক পরীক্ষায় 
মল্পূর্ণ মিপাঁকে সত্য বলিয়া মনে করিতে- 
ছেন, নচেৎ শান্্রকারগণ অতীন্্িয় জ্ঞান 
সম্পন্ন বলিয়া জীবাথুতগ্য অথগত থাকি- 
লেও সে সময়ে আমাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের 
সৃষ্টি না হওয়ায় উহ! সাধারণের পক্ষে কোন- 
রূপ কার্যাকরী হইবে খলিয়া উল্লেখ করেন 
নাই । 

কিন্তু এই পর্যন্ত বলিলেই পৰ্য্যাপ্ত হইবে 
না। জীবাণুর উল্লেখ না গাকিলেও বহু 
রোগের সংক্রামকতার বিষয় শাস্ত্রে উল্লিখিত 
এহইয়াছে যথা 

প্রসঙ্গ ৎ গাত্রসংস্পর্শৎ নিঃশ্বাসাৎ মহ 

যোজনাৎ। 

এক শধ্যাসনাচ্চৈব বন্ত্র মাল্যান্থলেপনাৎ ॥ 
জর কুষ্ঠশ্চ শোষশ্চ নেএাচিম্বান্দ এএচ। 
ওপমর্গিক রোগাংশ্চ সংক্রামস্থি নবান্নরাং ॥ 
অন্বাদ--একত্র অবস্থান, গাত্র সংস্পশ, 
নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, একশঘ)] ও আসন 
ব্রার, একবস্ন, মাল্য ও অনুলেপন 
(চন্দনাদি গায়ে মাখিবার দ্রব্য) ব্যবহার 
বশতঃ জর, কুষ্ঠ, যক্ষা, নেত্রাতিয্যন্দ ( চোখ 
উঠা.) এবং ওপদর্ণিক রোগ সকল একজনের 
শরীর হইতে অস্টের শরীরে সংক্রমণ করে। 
কতকগুপি রোগের নাম বলা হইয়াছে 


৷ হুইয়াছে। 












হইতে অন্তের শরীরে: প্রবেশ” কয়ে 
তাহা বলা হইয়াছে । তা’রপর বলা হইয়াছে 
গওুঁপনর্গিক রোগ সকল । এক্ষণে 
যাউক, ওপসর্গিক রোগ কাহাদের বলে। 
শান্ত্রে কথিত হইয়াছে প্রথমে উৎপন্ন যে 
রোগ পশ্চাৎ কালজাত ব্যাধির স্বষ্টি করে: 
তাহাকে ওপসর্গিক রোগ বলে । আর দেই 
রোগ হেতুক পণ্চাৎ কালজাত বাধিকে. 
উপসৰ্গ বলে । 
বিস্ুচিকা রোগে অতিসার, মৃচ্ছা প্রভৃতি 
রোগ উপদ্রব রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
সুতরাং বিস্চিকা রোগও বপন গে 
অন্তভূক্তি, সুতরাং সংক্রামক ৷ 
এতদ্বার! প্রমাণিত হইতেছে যে, অধুনা 
পাশ্চাতা চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে ধে সকল 
ব্যাধি জীবাণু কর্তৃক উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রতি 
পন্ন হইয়াছে, আযুব্বেদকারগণ তাহা অবগঞ্ঠী, 
থাকুন আর নাই থাকুন, রোগ প্রসঙ্গে সেরূপ 
কোন কথার উল্লেখ নাই, সুতরাং 'যন্মা- - 
রোগের জীবাণুর উল্লেখ না/থাঁকিলে 9.৫ 
সুবী ব্যক্তি যন্মারোগকে খাইদিস্‌ হইতে: 
ভিন্ন রোগ নির্দেশ করিবেন না, সেই- 
রূপ বিহ্ুচিকা রোগের জীবাণুর উল্লেখ নাই 
বলিয়া উহাকে কপের] হইতে পৃথক রোগ 
বলা চলে না { 
দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, বিস্থচিক কপেরার 
মত সস্ভোমারাম্মক নহে। 'কিন্তু এই 
আপত্তি নিতান্ত অযৌক্তিক । কারণ আরু- 
কেদে স্পষ্ট তঃ এরূপ উল্লেখ না থাকিলেও 
বিস্চিকা যে আরও মারাত্মক তাহা বলা 
প্রমাণ দেখুন । oe 
বিস্থচিক। রোগের চিকিৎসার পাই 
018 
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| হস গর্দছনং প্রশস্তম্তি প্রতাপো 
বমনঞ্চ তীক্ষ' 1” 
I অথাৎ--মাধ্য রোগে পা ( গোড়ালি) 
| উত্তপ্ত লৌহ শলাকা ছারা পুড়াইা অকিক্রিয়া 
টা (স্বেদ) এবং তীক্ষ বমন প্রয়োজা। 
১.2 প্রথমে বলা হইল সাধ্য রোগের এইরূপ 
চি কিৎসা করিবে । এতদ্বারা এই রোগের 
EK বাহুলাভাবে অসাধাত্ব নির্দেশ করা হইল । 
তার পর রোগের চিকিৎসার প্রথমেই পাঞ্চি 
দাহের - ব্যবস্থা। মাত্রেই 
. অবগত আছেন যে, রোগের মারাত্মক 
;. অবস্থায় এইরূপ দাহক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়৷ 
থাকে । সাধারণ পাঠকবর্গের অবগতির 
₹ জন্তু আমর৷ দুইটা অনুরূপ প্রয়োগ দেখাই- 
তেছি। সন্নিপাত জরের চিকিৎস। প্রসঙ্গে 
কথিত হইয়াছে £-_ 
শপাদয়োহথত্তয়ো মূলে কঠকুপ চ শআয়োঃ 
: (স্বদেু চ কুপথাণং কণানং চূর্ণ ঘর্ষণম ॥” 
অর্থাৎ সন্নিপাত জরে (রোগী অচৈতন্ত 
ইউলে) হস্ত ও পদদ্বয়ের কঠকুপে এবং উভয় 
শআখদ্ধেশে উত্তপ্ত লৌহ শলাক! দ্বারা দগ্ধ 
করিবে। অত্যন্ত ঘন্ম নির্গম হইতে গ্রাকিলে 
কুণথি কলায় বা পিপুলের চূর্ণ শরীরে মন্দন 
করিবে । 
সংগ্ডাদ 
হইয়াছে ২ 
টু । “হুচীতিত্তোদনং শস্তং দাহপীড়ানথান্তরে। 
এ লুষ্চনং কেশ রোয়াঞচ দষ্হৈদর্ঘশন মেবচ। 
; আত্ম গুপ্তাবঘর্ষশ্চ হিতান্তস্তাববোধনে।» 
(অথাৎ সংক্পাস রোগে নখের অভ্যন্তরে 
_২স্ছ্চী বিদ্ধ করা, উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা 
_ দ্ধ করা, কেশ রোমাদি আকর্ষণ করা, দন্ত 
“দ্বার দংশন করা এবং আলকুশী ফলগাত্রে 


আমুর্বেদভ্ঞ 


রোগের চিকিৎসায় কথিত 





ঘর্ষণ করা এই সকল ক্রিয়া দ্বারা রোগীর 
মংন্গা পাত হয়। ০ 
উপরোক্ত দাহ ক্রিয়া যে রোগের মারাত্মক | 
অবস্থায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহ! বিজ্ঞ 
ঝ/ক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন । স্থৃতরাং 
কলের! যে প্রথম হইতে মারাত্মক আকার 


ধারণ করে এবং অপাধা স্থলে সদ্যোমারাত্মক 
হইয়া থাকে তাহা বুঝা যাইতেছে । আর 
একটী প্রমাণ উদ্ধত করিয়া বিষয়টা 
নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন করা যাইতেছে ৷ 
বিলম্বিকা__বিস্চিকা রোগের অবস্থা ভেদ 
মাত্র; সে কথা পরে বলিব। বিলগ্বিক1 
রোগ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে £-- 
ুষ্টন্ত ভূক্তং কফমাকুতাভযাং প্রবর্ততেনোদ্ধ- 
মধশ্চযস্ত । 
ভূশুশ্চিকিৎন্তামাচক্ষতে 
শান্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ ॥৮ 
অথাৎ-যে রোগে বায়ু ও কফ কর্তৃক 
দুষিত ভুক্ত দ্রব। উদ্ধ বা অধোদিক দিয়া 
নগঁত হহতে পারে না, তাহাকে বিলম্বিক।* 
রোগ বলে । পুরাতন শাস্তরব্দিগণ বলেন 
এই রোগীকে পারত্যাগ কর। উচিত অর্থাৎ 
রোগীর চিকিৎসা কর! উচিত নহে। 
পরিত্যাগ কর! উচিত কেন? রোগ 
ভাল হইবে ন! বলিয়া। যে রোগ প্রথম 
হইতেই অপাধ্য এবং বিস্চিকার সায় দারুণ 
উপবগযুক্ত, মে রোগ যে আশু মারাত্মক 
হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি। তাই 
শান্ত্রকার বণিয়াছেন যে এ রোগ নহে 
সাক্ষাৎ যম ইহার চিকিৎসা! করায় ফল নেই। 
ইহার ঠিক অনুরূপ কথা পাশ্চাত্য 
চিকিৎসাকোবিদ ডাক্তার অফলরের (99197) 
চিকিৎসা গ্রন্থে (Practice of Medicine) 
দেখিতে পাওয়! যায়। 


বিলান্বকাং তং 
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রী রা ৮৫ 
বিসূচিকা ও কলেরা । 








এতদ্বার! স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, | করিতে পরামর্শ দেন। রোগ বীজ মিশ্রিত 7 
বাহার! বিস্থচিক। কলেরার ন্যায় সদ্যো- | হইয়াই হউক বা অন্ত যে কোন কারণে! সর 
মারাত্মক নয় বলিয়া উদয় রোগকে পৃথক | হউক বায়ু ও জল দুষিত হইলে ৮৮. 


বলিয়া নির্দেশ করেন তাহাদের যুক্তি সী. 
চীন নহে। কেননা বিস্ুচিকা-আশু মারাত্মক । 
এইস্থলে একটা অবান্তর কথা বলিতে বাধা 
হইতেছি, বিলঙ্কিকা রোগীকে পরিত্যাগ 
করার কথা, বলা হইয়াছে বলিয়! যাহার৷ 
আয়ুর্বেদ পাঠ করেন নাই, তাহারা শাস্ত্র 
কারদিগকে দোষ দিতে পারেন। যত কঠিন 
রোগই হউক রোগীর চিকিংসা করিবে না 
এ কিরূপ উপদেশ? কিন্তু প্রকুত পক্ষে উক্ত 
বচনের উদেশ্য রোগের অসাধাত্ব এবং আশু 
মারকত্ব নির্দেশ করা, রোগীকে পরিত্যাগ 
করা নয়! কারণ শান্ত্রকারেরাই উপদেশ 
দিয়াছেন £-_ 
যাবৎ কণঠগতাঃ প্রাণ! যাবন্নাস্তি নিরিন্দিয়ঃ ৷ 
তাবচ্চিকিৎসা কর্তব্যা কালন্ত কুটিল! গতি: । 
অর্থাং_যতক্ষণ ইন্দ্রিয় শক্তি একেবারে 
লোপ না পায়, যতক্ষণ প্রাণ কঠাগত থাকে, 
ততক্ষণ চিকিৎসা করা কর্তবা। কারণ 
কালের গতি অতি কুটিল অথাৎ জানি কি 
যদি রোগী ভালই হয়! শুধু ইহাই পধ্যাপ্ত 
নহে। 


চরক সংহিতায় এই রোগ আ্ু- 


প্রাণনাশকারী বলিয়া পরম অসাধ্য বলা |- 


হুইয়াছে। 

বায়ু এবং জল দুষিত হইয়া এই রোগের 
ংক্রমণ ঘটে, একথা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ 
ওস্বীবার করিয়া থাকেন এবং সংক্রামক 
রোগের প্রাবলা নিবারণের জন্তু বায়ুশোধনের 
কারণ ধূনা প্রভৃতি পুড়াইতে ও জল 
শোঁধনের জন্তু পটাসপারামেঙ্গন্যাট ব্যবহার 


পি, + 


দায়ক হইয়া থাকে। 

আমুর্কেদ বলেন,._-কালের অযোগ, ! 
অতিযোগ এবং মিখযাযোগ বশতঃ ব্যাধির 
প্রাবলা ঘটে। তথ্যীত কাল-বিশেষে 
সংক্রামক রোগ বিশেঞ্জেঃও প্রাবলা ঘটে। ! 
এখনকার দিনে শীতকালে প্লেগ, বস্তকালে ' 
ব্যস্ত রোগ এবং বসন্ত ব! গ্রান্বে বিস্থচিকা 
বা কলেরা রোগের প্রাবল্যের উল্লেখ করিয়া ;] 
আমরা একথা প্রমাণ করিতে পারি 

দেশ দুষিত হইলে সংক্রামক রোগের 
প্রাবলা ঘটে। সংক্রামক রোগ হইতে পরি- 
ত্রণ পাইবার জন্য মেই দেশ পরিত্যাগ 
করিবার উপদেশ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় ; 
চিকিৎসা শাস্ত্রেই 'আছে। আমঘুব্বেতদ জন- 
পদোধবঃশ কালে কর্তব্য সদ্বন্ধে [শিখিত 
হইয়াছে £-- 
হিতং গনপদানাঞ্চ শিবানাং উপসেবণধবী 
অর্থাৎ নির্দোষ জনপদে বাস করা ছিতকর 
ও পর্যযান্ত যাহা লিখিত হইল--ইহাতে 
বুঝা যায় যে, বিস্ুচিকাদি সংক্রামক রোগ. 
সময়ে প্রবল হইয়া বহু লোকের প্রাণসংহার 
করিয়া থাকে। 

এই যে দেশ-কাঁলাদির উপলক্ষে রোগের 
প্রাবলা, ইহার সহিত অভীর্ণের সম্বন্ধে কি? . 
এসব ক্ষেত্রেও কি অজীণ বিস্ৃচিকা রোগের 
কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে । 

অধিকাংশ রোগের সহিতই অমীদত 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে --“রোগঃ' i 
মৰ্বোহপিমন্দেহয়ৌ “অর্থাৎ প্রায় সমস্ত রোগই 
অগ্নিমান্দ্য হইতে জন্মিয়া থাকে। সুতরাং A 


ES 
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তঃ পরিপাক বস্তু আশ্রয় করিয়া যে 
রোগ উৎপর হয়, তাহা যে অজীর্ণমূলক, মে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্বেই দেখান হই- 
| স্জাছে যে, কলেরা-জীবাণু উদরস্থ হইলেই 
রোগ উৎপন্ন হয় না, আরও বিস্তর সাহায্য 
[ আবশ্যক, সে জিনিসটা আর কিছুই নথে__ 
এঅনীর্ণ। কলেরার সময় একস্থানের বহুলোক 
|, মৃতযামুখে পতিত হচ্কু এবং বহুলোক বাচিয়া 
[যায়। যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহ।দের অজীর্ণ 
[/ছিলএবং যাহার! বীচিয়া যায় তাহাদেরঅজীর্ণ 
ছিল না--এরূপ স্ঙ্ণুমান কর! অসঙ্গত নহে। 
| কলেরার প্রাবল্যের সময় নিমন্ত্রণ খাওয়ার পর 
দিন কলেরা রোগে অনেক লোককে আক্রান্ত 
[হইতে দেখা গিয়াছে; আর কলের! হইলেও 
[/কলেরার পরে যে পরিপাক শক্তি ক্রিপ 
ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তাহ! বলা বাহুল্য মাত্র। 
4 বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ শ্রীযুক্ত চন্দ্ৰশেখর 
কালী তাহার লিখিত “ওলাউঠা সংহিতা” 
| নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে 
| কৱেরার বে কয়টা প্রধান উপসর্গ যথা, 
I প্রসার বন্ধ হওয়া কোমা (০০৷৪--অজ্ঞান 
। হওয়! ) এবং চাউল ধোঁয়া জলের ম্যায় ভেদ 
॥ণহওয়া এ সকল বিষয়ের উল্লেখ যখন আয়ু 
[বেদে নাই, তখন বিস্চিকাকে কলের! বল৷ 
যাইতে পারে ন। ছুঃখ্র সহিত বলিতে 
[হইতেছে যে, লেখক নিতান্ত ভ্রমে পতিত 
হইয়াছেন। ভাব প্রকাশের যে বচনটা 
আছে তাহার অর্থ এইরূপ )_-পানদ্রানাশ, 
অস্থিরতা, কম্প, প্রস্রাব বন্ধ হওয়া এবং 
অজ্ঞান হওয়া এই পাঁচটা বিস্থচিকা রোগের 
ঘোর উপদ্রব” সুতরাং আয়ুর্বেদের 
| বিস্থচিক৷ .ও এখনকার কলেরা কেন এ 
Be রোগ হইবে না? 
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আমুর্ষেদকারগণ বিস্চিকার অসাধ্য 
লক্ষণে বলিয়াছেন - যঃ শ্তাবধ দত্তৌষ্ঠ নখো- 
ছু্ন ংজ্ঞে!” অর্থাৎ রোগীর দত্ত ওঠ ও নথ 
শ্যামবৰ্ণ সংজ্ঞা অল্প প্রভৃতি: উপসর্গ 
ঘটিলে রোগী: বাচে না । পুর্বে যে মুচ্ছার 
কথা বল] হইয়াছে তাহাকে কোমা (০918) 
বলিতে আপত্তি ণাকিলেও এই অল্প স'জ্ঞ 
অর্থাৎ অল্প জ্ঞান থাকা যে কোমা আরম্ভ 
হওয়ায় পরিচায়ক তাহা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। তারপর শাস্ত্রে 
বলা হইয়াছে যে বিশ্থচিক রোগে 
অতিসার হয়। বাতজ অতিষারের লক্ষণ 


এইরূপ £_ 
“অরুণং ফেনিলং রুক্ষমন্পমল্লং সুভূমু । 
শকৃদামং সরুকশব্দং মারুতেনাতিসার্যযাতে |” 


অর্থাৎ__বাতজ অতিসারে সফেন রুক্ষ 
ও অরুণবর্ণ মল বায়ুর সহিত অল্প অল্প 
করিয়া নির্গত হয়, শুলবদ্‌ বেদনা. হয় প্রস্রাব 
হয় না, পেট ডাকে, মলদ্বার নির্গত হইয়া 
পড়ে এবং কটি, উরু ও ভজবা অবসন্ন 
হয়। 


স্থৃতরাং এতদ্বারা বুঝা যায় বিশচিকায় 
প্রস্রাব বন্ধ হইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে 
পারেন যে, এখানে অন্তান্ত অতিসারের লক্ষণ 
ন! ধরিয়া বাতজ অতিসারের লক্ষণ ধরা 
হইল কেন? কিন্তু বিস্ুচিকা রোগে বায়ুরই 
প্রাধান্ত থাকে বলিয়া বাতজ অতিনারের 
লক্ষণ ধর! অসঙ্গত হয় নাই । বিস্থুচিকায় 
যে বাষুরই প্রাধান্ত থাকে, তাহা নিয়লিখিত 
বিসুচিকার সাধারণ লক্ষণ দ্বারা জান! যায়। 
সুচীভিরিব গাত্রানি তুদন সন্তিষ্ঠতেহনিলঃ। 
যন্তাজ্রীরণেন মা বৈদ্য বিশ্ুচিতি নিগন্ধতে ॥ 
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- আর্থাং_অজীর্ণ বশতঃ বায়, অত্যন্ত 
_কুপিতূ হইয়াশরীরে সুচিবেধবৎ যন্ত্রণা উৎপন্ন 
করে বলিয়া বৈগ্তগণ ইহাকে বিশ্থচিকা রোগ 
বলিয়া থাকেন। . 
তারপয় বিস্চিকা রোগীর মলের কথা । 
বিস্থচিকা রোগ প্রসঙ্গে মলের কথা ঝ্লিছুই 
বলা হয় নাই, অশিসারের উপর বরাত 
দেওয়া হইয়াছে সুতরাং অতিসারের মলের 
উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের বিস্ুচিকার 
মলের বিষয় স্থির করিতে ইইবে। 
কলেরায় শরীরের জলীগ্জাংশ নির্গত হুইয়া 
যায়, আয়,র্কেদের অতিসারের শেষ পরি- 
গাম বিস্থচিকাতেও তাহাই হইয়া থাকে। 
প্রমাণ যথা ১. 
ংশম্যাপাং ধাতুরগ্লিং প্রবুদ্ধঃ 
শরুস্মিশ্রোবায়,নাধ: ্রুন্মঃ ॥ 
সরতাতীবাতিসারং তমাহুর্বাধিং ঘে।রং ষড়- 
বিধং তং বদস্তি ॥ 
অর্থাৎ__শরীরস্তথ জলীয় ধাতু সমূহ অথাৎ 
কফ, পিত্ত, রস, রক্ত, জল, মূত্র, স্বেদ ও মেদ 
প্রভৃতি বদ্ধিত হইয়! কোষ্টাশ্রিত অগ্নিক 
নির্বাপিত করিয়। বায়, কর্তৃক অধোদেশে 
প্রেরিত হইয়া অতিরিক্ত পরিমাণে নিঃস্থত 
হইলে অতিনার রোগ জন্মিয়া থাকে। এই 
ঘোর ব্যাধি ছর প্রকার। 
এতদ্বারা বুঝ। যাইতেছে যে, এই রোগে 
অর্থাৎ বিক্ুচিকায় শরীরের জলীয় পদার্থ ই 
বহুলরূপে নির্গত হুইয়া থাকে। ন্থৃতরাং 
রোগীর মল প্রথমে মল সংযুক্ত থাকিলেও 
শেষে যে জলবৎ হুইবে সে বিষয়ে আর 
সন্দেহ কি। 
তারপর প্রতিগক্ষগণ চাল ধোয়া! জলের 
-ন্তার মলভেদ হওয়ার উল্লেখ নাই, এইরূপ 
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বলিয়াছেন । পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শর 
জল নির্গত--জলের স্তায় মল ভেদ 
সহজে স্থির করা যাইতে পারে। কিন 
শারীরিক অন্ঠান্ত পদার্থ স'যুক্ত থাকায় 
জলের ন্যায় বর্ণযুক্ত হয় না_-একটু আরবি: 
হয়। অঠিসারে যে বহুপ্রকার মলের বর্ণের 
কথা উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে আবিল' কথাটী ও 
আছে। ইহা জল বাডুগ্ধের ন্যায় ভেদ 
বলিয়াও লিখিত হইয়াছে। k 
বিস্থচিকার চালধোয়। জলের ন্তায় | 
হয় এরূপ স্পষ্ট উল্লেখ ন! থাকিলেও বুদ্ধিমান : 
চিকিৎসকের বুঝিবার পক্ষে কোন বাধা হয় 
ন!। 
কেহু বলিতে পারেন যে, এইরূপ সমন্ত 
প্রয়োজনীয় বিষয় আযুব্রদে স্পষ্টরূপে বলা; 
হয় নাই কেন! অব্য পাশ্চাত্য চিকিৎসক-. 
দিগের রোগ বর্ণনার প্রণালী দেখিয়াই 
লোকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকে। 
পাশ্চাত্য চিকিতসকদিগের রোগবর্ণন থশাণী, 
হইতে আফুর্কেদকারগণের বর্ণনার+ চেষ্টা 
প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন । যে বিষস্ঘটা ভাল 
কারয়া বলা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বিশেষ 
আবঠ্তক বলিয়া বিবেচন। করেন_-এমন্‌:. 
অনেক বিষয় আযুর্ধেদকারগণ সামান্তভাবে 
বলিয়াছেন । কোথাও চিকিৎসক অনায়াসে 
বুঝিয়া পইতে পারিবে বলিয়া আদৌ বলেন 
নাই। বাহুল্য ভয়ে আমরা এ সম্বন্ধে সে 
সকল কথার আলোচনা রুরিলাম না| অন্থু-: 
বন্ধিংস্ণ পাঠক একই রোগের বর্ণনা 
উত্তয় চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে পাঠ করিতে 
ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন । 
প্রতিপক্ষগণ যে সকল যুক্তি 
করিয়া বিস্চিকা রোগকে কলেরা বলি! 









২. ». আঘুর্বেদে প্রায় সকল রোগেরই পূর্ব্বরূপ 
অর্থাৎ কোন রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্বের 
I থে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, 
পাশ্চাত্য চিকিৎসা শান্ত্েও তাহাই বলা 
| হইয়াছে। কিন্তু বিস্ৃচিকা বা কলেরার উভয় 
| শান্ত্রেই কোন পূর্বরূপ,নাই। 
at পাশ্চাত্য চিকিৎমাশাস্ত্র বলেন, 
«কলেবার প্রথম অবস্থায় যে অতিসার হয় 
তাহাতে পূৰ্ব্বে কোন লক্ষণ প্রকাশ না 
[ পাইয়া সহসা প্রবর্তিত হইয়া থাকে৷” 
চা পুর্বে মুচ্ছ1, অতিসার, বমি প্রভৃতি 
থে সকল উপসর্গের কথা লিখিত হইয়াছে, 
. কলেরায় এ সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাঁকে, নিয়ে 
তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে! 
[ তথ্বাতীত চিনা অসাধ্য লক্ষণে যে 
[ নকল উপসর্গের কথা লিখিত আছে. সেগুলি 
[ কলের। রোগেও ঘটিা থাকে। লক্ষণ গুলি 
এই £ 
ও যঃ শ্যাব্দত্তৌষ্ঠ নখোহলসংজ্ঞো 
[এ বমা1দদিতোভ্যন্তর যাত নেত্রঃ। 
ক্ষামন্বরঃ সব্ব-বিমুক্ত মন্ধিধায়ান্ররঃ সাহ- 


. পুনরগমায়। অর্থাৎ £-বিস্থচিকা রোগে 

যদি রোগীর দন্ত, ওষ্ঠ ও নথ শ্যাবব্ণ, 

Ea লুপ্ত প্রায় অতাস্ত বমি, নেত্রদ্বয় 
১১০ স্বর অতিক্ষীণ এবং সন্ধি শিথিল 
হয়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু হইয়া 

(৮৪ || 

[এক্ষণে কলেরার লক্ষণ দেখুন। পূর্বে 

থে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, ডাক্তারি শাস্ত্রে 
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তাহার পর যাহ! লিখিত আছে £_তাহার 
অনুবাদ £_(ক। “অধিকাংশস্থলে দুই এক 
দিন উদরে শুলবদ্‌ বেদনা হইয়া থাকে, তরল 
মলভেদ হয়, বমি এবং তর্দানুসঙ্থিক মস্তকের, 
যন্ত্রণা ও মানপিক অধগন্নতাও থাকিতে; 
পাঞ্জে। জর নাও থাকিতে পারে। 

(খ) প্রবল অবস্থায়_-অতিসার বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে। কখন বা প্ৰথমিক 
অবস্থা প্রকাশ ন! পাইয়া! প্রবল অতিসার 
হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র প্রচুরতর মপতেদ হইতে 
থাকে । কোন কোন স্থলে শূলুনি এবং 
( প্রধাহিক বা আমাশয়ের ন্যায়) কৌথানি 
থাকে। অধিকাংশ স্থলে রোগী অবসন্ন ও 
নিগীব হইয়া পড়ে। প্রবল পিপাসা হয়, 
জিহ্বা শ্বেতবর্ণ হয়, হাতে পায়ে অতান্ত 
খাল ধরে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বমি 
আরম্ভ হয় এব অবিরত হইতে থাকে। 
রোগী একেবারে নিব হইয়া পড়ে, গাত্র- 
চন্ম ছাইয়ের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট হয়, চক্ষু ছুইটী 
কোটরে চুকিয়া যায়, নাক সরু হইয়া যায়, 
গাল তৃবড়িয়! যায়, স্বরভঙ্গ হয়, হাত পা 
ফ্যাকাশে হইয়! পড়ে, গাতচর্ম্ম শুক কুঞ্চিত 
এবং চটে চটে ও ঘামযুক্ত হয়... ক্রমে 
রোগা অটৈতগ্ত হইতে থাকে, কিন্তু শেষ 
পযন্ত প্রায়ই অল্প চৈতন্ত থাকে। 

পাঠক ইহা দ্বার! বুঝিতে পারিতেছেন 
যে, অতিসার, বমি, শূল পিপাসা, থালধরা, 
বিবর্ণতা, মস্তকের যন্ত্রণা, মুচ্ছ1 বা সংজ্ঞার 
অল্পতা, চক্ষুকোটর প্রবিষ্ট হওয়া, স্বরভঙ্গ বা! 
স্বরের ক্ষাণতা, ক্ষোমন্বর এবং হন্তপদাদি 
ফ্যাকাশে হওয়! শ্যাব দন্ত, ওষ্ঠ, নথ প্রভৃতি 
লক্ষণ কলের! এবং খিস্চিক। উভতন্ন রোগেই 
দেখা যায় । + 











পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে আর "এক 
প্রকার কলেরা আছে, তাহাকে কলেরা-শিক্কা 
বলে। তাহার লক্ষণ এইরূপ £-- 

/ 


“এইট রোগে রোগ প্রকাশ পাইবার 
“কয়েক ঘণ্টার মধোই অতিসার না হইয়াই 
রোগীর মৃত্যু হয়» 


পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের এই কলেরা- 
পিক! আযুব্বেদোক্ত অলসক এবং বিলম্বিকা 
বাদত্তালসক রোগ। অলসক রোগের লক্ষণ 


যথা £-- 


কুক্ষিরানহাতেত্যর্থং প্রতমোৎ পরিকুজতি। 
নিরুদ্ধো মারুতশ্চৈব কুক্ষাবুপরি ধাবতি ॥ 
বাতবচ্চো নিরোধশ্চ বস্তাতর্থং ভবেদপি। 
তম্ডালসকমাচষ্টে তৃষ্ণোদগারৌ চ যন্ততু ॥ 
অথাৎ পেট অতাস্ত ফুলিয়া উঠে, রোগী 
অবসন্ন হইয়া সংজ্ঞাহীন হইর| পড়ে ( The 
collapse. ), যন্ত্রণায় অবাক্ত শব্দ করে, রুদ্ধ 
বায়ু পেটের উপর দিকে উঠিতে থাকে, 
মল-মূত্র রোধ হয় এবং হিক্কা ও উদগার হইয়া 
থাকে । এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে 
তাহাকে অলসক রোগ বলা যায়। বিলম্বিকা 
বা দত্তাপসক রোগ অলসক রোগের ভেদ 
মাত্র। 


এইস্থানে পাশ্চাত্য চিকিৎনা শাস্ত্রের 
সহিত যে একটু মতদৈধ আছে, তাহা 
দেখাইতেছি। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ 
বলেন, যে কলেরা-দিককাতে ভেদ হইবার 
পূর্বেই রোগীর মৃত হয়। ইহাতে বুঝা 
যায়, রোগী আর কিছুক্ষণ জীবিত থাকিলে 
ভেদ হইত। কিন্ত আয়ুর্বেদমতে ছুষ্ট-ভুক্র- 
দ্রব/ন্আমাশয়ে অলস হইয়া থাকে বলিয়াই 


‘ ॥ 










ইহার নাম অলসক রোগ। সুতরাং এ 

চরকে কথিত হইয়াছে £_-আমদোষ ॥ 
অজীর্ণদোষ ছুই প্রকার, বিস্থৃচিকা € 
অলসক। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের 
ও এইরূপ । 

তাহারা বলেন, অজীর্ণ রোগ ছুই প্রকার | 
এক প্রকার অদীর্ণ রোগে পরিপাক যন্ত্রের | 
আক্ষেপ হয় এবং আর এক প্রকার ' 
অজ রোগে পরিপাক ' যন্ত্র নিশি রর 
হইয়া থাকে । | 


বিস্ৃচিকা বা কলেরায় প্রথমোক্ত এবং 5 
অলসক বা কলেরা-পিক্কায় দ্বিতীয়োক্ত অনীর্ণ 
দোষ ঘটে এই সকল প্রমাণ সত্বেও যাহারা. ২ 
বিস্থচিকাকে কলেরা হইতে পৃথক বলিয়া 
নিদ্দেশ করেন তাহাদের মত ভ্ৰমাত্মক । 


বিস্থচিক। বা কলেরা চিকিৎসা সম্বন্ধেও 
প্রাচ্য ও প্রতীচা চিকিৎসা শাস্ত্রের মত প্রায় 
একরূপ। আমরা তাহার প্রমাণের অমু- 
বাদ দিতেছি। ণ 


Te AT Lie 





দু 
“মুখ দিয় ওষধ গ্রায়োগ না করাই ভাল. | 
কারণ তাহাতে পাকস্থলীর আরও উত্তেজনা :. 
ঘটিয়া থাকে । আমাদের বাভটকার .. 
বলিয়াছেন £__ ১৬৭ 

বিস্ছচিকা রোগে তীব্র বেদনা হইলেও. 
শুলনাশক ( শূলনাশক শব্দে বমন ও অতি-:. 
সারাদিনাশক উবধ বলা হইল ইতি টীকা. 
কার) ওষধ সেবন করা উচিত নহে; ঘর 
কেননা দোষ কর্তৃক অবসন্ন অগ্নি দোষ, 
ভুক্ত,দ্রখা এবং ওষধ পরিপাক করিতে দারা 
হয় না। | 


রোগে উত্তপ্ত লৌহ a 


& 


সাধ্য বিস্থচিক৷ 





লাক! দ্বারা পায়ের গোড়ালি পুড়াইয়া দে ওয়া 
গ্রতাপ, তীক্ষ, বমন ও ভুক্ত দ্রব্য পক্কাতি- 


_ হইলে লজ্ঘন-স্বেদাদি দৌষপাচক 
য়! ও ফলবর্তী দ্বার! বিরেচন হিতকর। 
রূপে বিশুদ্ধ দেহ ব্যক্ির মৃচ্ছ1 অতিসার 
ত ষদাই নিবৃত্তি পাইয়া থাকে । কেহ 
বলেন যে আস্থাপন প্রয়োজন 

কর 1” 
এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝ। যাইতেছে যে, 
কলের! বা বিস্চিকার প্রথমে মুখ দিয়া ওষধ 
চু চিকিৎসা শাস্ত্রেরহে অভি- 


প্রেত নহে। 
a এস্থলে পাঠকগণের বোধ-মৌকার্য্যার্থ 
বলিতে হইতেছে যে, বমন, ফলবর্ত্ধি প্রভৃতি 

প্রয়োগের যে উপদেশ আছে, তাহ। বিস্থচিক! 
গে অল্‌সক রোগভেদে বিবেচনা! পূর্বক 
যোগ করিতে হয়। যেমন ফলবন্তি-_ 

'অলসক রোগে প্রযোজ্য । 
সিটি যেরূপ অগ্নিতাপ দিবার 
উপদেশ আছে, কলেরা রোগে পাশ্চাত্য 
চিকিৎসা! শান্ত সেইরূপ আছে। যথা &_ 
“্ডত্বাপের বাহা প্রয়োগ করা উচিত 
এবং উষ্ণ জল পান করাহয়৷ দেখা যাইতে 
পারে । উদরে তাপ প্রয়োগ বিশেষ 
Fae, 
Re আয়ুর্কেদে যে অগ্নি তাপ দিতে বলা 
হইয়াছে, তাহা পুব্বোদ্ধত বচনের অর্থ 
চন জানা যায়।. এ সম্বন্ধে আরও 
স্পষ্ট একটী বঢচনের অর্থ দেখুন; 
[ প্ৰবের চূর্ণ ও যখক্ষার (সোরার স্তায় 
গুণবিশিষ্ট) ঘোলের সহিত বাটিয়া উষ্ণ করিয়া 
উপরে প্রলেপ দিলে বেদনা নষ্ট হয়। 
. ইহ! দ্বার! বহু উষ্ণ বাষ্পপূর্ণ ঘটে; হাত গরম 


ৰ 


০৮১১৭ 


ৰ বার লা” 








করিয়া বা অন্য প্রকারে উদরে স্বেদ দিবে।” 
পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে উষ্ণ 
জল দ্বারা আমাশয় ধৌত করিবার বিধি 
আছে। ৷ | 
আযুব্বেদে আমাশয় ধৌত করার ফল 
উল্লিখিত না হইলেও নিয়শিখিতরূপ বমন 
দ্বার! তাহা সাধিত হইয়া থাকে। যথা,-. 

“সাধ্য আমদোষে দুষ্ট অলপীভূত আম- 
দোষ প্রথমে লবণমিশ্রিত উষ্ণ জল সেবন . 
করাইয়া নির্গত করিয়া ফেলিবে।» 

“আরও দেখুন,_-করঞ্জ, ফল, নিমছাল, 
আপাংবীঙ্গ, গুগঞ্চ, বাবুইতুলপী এবং 
কুড়্চি ছালের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্বার! 
বমন করাইলে ঘোরতর বিস্থচিক। রোগ 
প্রশমিত হয়।” 

পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, আয়ূর্কেদে 
বিস্থচিকা রোগে নিরূহ প্রয়োগের বিধি 
আছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শান্ত্রেও অন্তর 
ধৌত করিবার বিধি আছে। 

“প্ইযদুষ্ণ জল ও সাবান কিন্বা শতকরা 
ছইভাগ ট্যানিস এসিড দিয়া অস্ত্র ধৌত 
করিয়া ফেল! উচিত ।” 

বিস্ুচিকা রোগ ভাল হইবার মুখে পথ্য 
প্রয়োগ সম্বন্ধে যে বিশেষ ষাবধানতা 
আবশ্তক-_তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় 
চিকিৎসা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে । সুশ্রুত 
বলিয়াছেন, বিস্্চিকা রোগে যথাযোগ্য 
বমন, বিরেচন ও পক্বনের পর ক্ষুধার্ত 
রোগীকে পাচক ও অগ্রিদীপক উঁষধ-সংস্কত- 
পেয়াদি লঘুপাক পথ্য দিবে। 

ডাক্তারি শাস্ত্র বলিয়াছেন,--“রোগ 
ভাল হইবার মুখে রোগীর আহার সম্বন্ধে 
বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য এবং প্রবণ অতিমার 


রি + & ্ 










ন্‌ চিকা রোগই কলেরা । 
কতকগুলি চিকিৎসক 


৷ করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। 


বিশ্থচিক! রোগ বহুকাল পুর্ব হইতে | তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ভারতবর্ষে বিদ্কমান: আছে-_ইহা পাশ্চাত্য 








এ পর্য্যন্ত যে' রোগের লক্ষণ, 
চিকিৎসা ও পথ্য সম্বন্ধে বলিলাম, 
ত স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আয়ৰ্কেদোক্ত 
তবে কি জন্ত 
বিস্থৃচিকাকে" 
| কলেরা নয় এতিপর করিবার জন্য; চেষ্টা 


“কলেরা প্রাচীন কাণ হইতে ৫ 
ভাবে ভারতবর্ষে বিদ্যমান আছে । বহুদিন 
পৃর্ব হইণেই যদ্দি কলের রোগ ভারত 
বর্ষে বি্তমান থাকে, তবে আয়ুব্বেদে 
তাহার .চিকিংপাদি সম্বন্ধে কিছুই উল্লে' 
থাকিবে না, ইহ1ও কি সম্ভব? যাহা হউক 
বিস্চিকা ও কলেরা যে একই রোগ--: 







মহিলাগণের চিকিৎসা-শিক্ষা | * সু 
(8) | i 
foe ৮৮১৮১, চি 


আহারাদির পর পিসীমার পাকা চুল 
তুলিয়া দিতেছিলাম। তখন শীতকাল, 
পিলীম। রোদে পিঠ দিয়া পা ছড়াইয়! বলিয়। 
উইকে, আশীৰ্বাদ করিতেছিলেন__ 
 *আমার মাথার যতগুলি চুল_:বউমা, 
- তোমার সেইরূপ পরমায়ু থোক*।__ 
Kk আমি বণিলাম_-সেকি -পিশীমা__ 
আগলে তো আর মরাই হ+বেন। দেখছি, 
E তোমার মাগার চুপ তো অপ্ুণ তি_ত?' 
EL তোমার ১ দত আমার ' অগ্তগতি পরমা 











আমি বলিলাম_-শুধু আমার পমা অক্ষয় | 


পরমাস্ুচা্ডন৷ কেন? বেশীদিন বচা শে. 
মা, পুণোর লক্ষণ। যা’রা পাপী-তা’রাই 
অল্পদিনে মরে যায়। তুমি ম! তো আমার 
মে রকম কোন পাপ করনি যে তোমাকে 
অল্লাযু হ'তে হ'বে। তুমি মা আমার রব: 
সুখী হও-_তোমার পরমানু শক্ষম হোক 






হ’লেই বুঝি আমার সব হ’'বে--তা’র 
আমাকে বেশী আশীর্বাদ ক’রবার আর? নর 
কিছুই নেই পিশীম। ?” | 





বাদ ক'রব? সে আমলা তে 


আমিও পিনীমার কথা শুনিয়া একটু 
য়! ফেলিলাম। কিন্তু তখশি সে কথা 
| দিয়। রলিলাম,__'“আচ্ছা পিসীম।, 
| যে আমাকে তোমার চিকিৎসা-শিক্ষার 
শিষ্যা কর্বে ঝলেছিলে, তা' কই ক’রলে 
না? তা’ যতদিন তুমি না আমাকে গে সব 
| শে’'খাচ্ছ_ততদিন কিন্তু আর আমি তোমার 
. পাক! চুল তুল্ব না।” 
পিসী আবার হালিলেন। হাদিয়া আমার 
চিবুক ধরিয়া বলিলেন,_-"পাগলি আর 
ও কি?_ভা' শিষ্যা কি তোমায় ক’র্ছি 
| নাব্উ মা! একই সুরমার ছেলের অসুখ 
সপ, খাছান্ধীগাবুর স্ত্রীর অন্থথ হ'ল__সে 
| সব যা’ ক'রে সার্ল-৩া' তে কি তুমিকিছু 
শিখলে না? শুধু মুখে উপদেশ দিয়ে 
তোমায় শিষ্যা ক'রব কেন ?--তোমায় 
| তে হাতে-কলমে সকল ব্যবস্থা শিখয়ে খুব 
| ভাল শিষ্যা তৈরি ক’রছি। তবে? তুমি 
Es আমার পাকা চুল তুল'বে না কেন 1” 
২.২ আমি বলিগম_রোজ রোজ রোগী 
চি, -তবেতো তুমি আমায় হাতে-কলমে 
= শিষ তৈরি কর্কে। রোগী ন। পেলে বুঝি 
সুখের কোন উপদেশ দিতে নেই ?” 
২. পিমীমা, বগিলেন,_"তা, 
২ কেন ত’ ।আছে। তবে রোগী পেলে 
থে শিক্ষা দেওয়া হয়--সে শিক্ষা অকাট্য 


য়) - 









আমাদের এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, 
মন সময় টিক হইতে কে আনিয়। 


৬. আমি তাহার হাসি শুনিয়] আরও নাট 
হইলাম, তাহার হাতট। 





থাকৃবেন। . 










বে চোখ চিলির সে ছাড়িল, 
খিল খিল করিয়া হামিতে গাগ্িল। : 


জোৱ পূৰ্বক 
সরাইয়। দিলাম । তাহার পর ফিরিয়া! যাহা 
দেখিলাম_তাঠাতে রাগ হইল না, রাগের 
পারবর্তে আনন্দ হইল। সুরমা আমার. 
চোখ টিপিয়।ছিল, পিসীমা চুপ করিয়। রঙ্গ 
দেখিতেছিলেন। সামি একটু অঞ্রতিভ 
হইপাম। বলিলাম-__“স্ুরম_তুমি ! কখন্‌, 
এলে! খড় জোরে টিপিয়াছিলে, তাই 
একটু লাগিয়াছে।? 

স্থরমা আমার চোখের নিকট হাত 
লইয়। গিয়া, যে স্থানে টিপি] ধরিয়াছিল, সেই 
স্থানে একটু হাত বুলাইয়৷ দিল। তাহার. 
পর ঝলিল,_-“এই বুঝি তুমি আমায় ভাল- 
বাদ! একটু টিপিয়া দিলে সহ কর্তে 
পারুন। 1” 

আমি পুনরপি অপ্রতিভ হইয়৷ বলিলাম, 
“_না_না_তেমন লাগে নি, ত_-তাঁ_ 
তুমি কখন এলে ভাই! অনেক দিন চিঠি- 
পত্তর লেখনি কেন? ছেলে-পিলে সব ভাল 
আছে তে?” 

স্থরমার পার্খে আর একট বুধ ড়, 
ইয়াছিল, আমি বলিলাম, “এটি কে ভাই 1. 
বেশ মেয়েটি তো!” ৯ 

সুরমা বলিল--“ অনেক কথা বললে 
যে! চিঠি-পত্তর তুমিও যে অনেক দিন 
আমাকে লেখনি__সে কথা তো বললে না bt 

| 








আমি বগালম _“ভাই, আমাকে 
সংসারের সবই এক! দেখ তে হয় সেটাতো 
| _ জান, তাং আমার সাত খুন মাপ। তা, 
যা হোক, এ মেয়েটা কে--পরিচয় দিলে 
নাতো! 
সুরমা! বলিল_-“আমার জা,__ছোট 
দেওয়ের স্ত্রী। রক্তভাঙ্গা রোগ হয়েছে, 
তাই পিনীমার নিকট নিয়ে এসেছি।” 
পিসীমা বলিলেন,_-“দেখলে বউমা, 
ঘে ঘা চায়--সে তাই পায়। তুমি চিকিৎসা 
শিখতে চ।হিলে,_এই তো তোমার আর 
একটি রোগের চিকিৎগ। শেখ বার উপায় 
হ’ল” 
সুরমা ও তাহার জা এ কথার অর্থ বুঝিল 
না, তাহারা আমাদের দিকে তাকাইল। 
পিসীমা কিন্ত অর্থ বুঝাইয়! দিলেন। সুরমা 
সে অর্থ শুনিয়া হাসিতে লাগিল । 
তাহার পর পিপীমা রোগী লইয়া 
পড়িলেন ।. প্রথমেই তাহার বা চিকিৎসক- 
দ্বিগের স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস মত বয়সের কথা 
জিজ্ঞাসা করিলেন । 
সুরমা বলিল-_““কুড়ি বৎসর |" 
পিনী। ছেপে পিলে ক'টি? 
সুরযা। ছুটি ।-একটি আমার মোল 
বছরের সময় হয় আর একটি তা'র ছু? 
বছর পরে হয়েছে। 
48৮৫1 স্পট হ'য়েছে কন্দিন? ৯ 





সুর) প্রায় এক বছর। 
পিশী। খাতুটা কি ফি মাসে গং মত 
হয়? 
ঈ. স্থুর। না, কখন বা ঠিক সময়ে মাসে 
 শ্রকথারই হয়, আবার কথন বা মাসে, দু’ 
মুন (কিন ধখনই হোক-শ বার 
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কখন আব হয় বুঝা যাঁর । 


পিনী। অন্বল আছে? যা” 
হজম হয়! ; 
সুর। না-অন্বণ হয় না, তবে খাও 
ক্ষিদেও বড় থাকে ন৷-যেন খেলেও 
না খেলেও হয়। 
পিমী। তা” হলেই তো যা» খায়-_তা! 
ভাল জীর্ণ হয় না। জার্ণ হ'লে আর ক্ষিদে 


হ'বে না কেন। দান্ত কিরূপ হয়! 

স্থুর। প্রায়ই ভাগ হয় না! 

পিসী ৷ ছেলে কি এই ছর্টিই__ন| be 
হইছিল! 

সুর ৷ না, আর হয় নি, তবে চা 
একবার গর্ভ হয়ে ছ' মাসের সময় নষ্ট হ'য়ে 
গিছল। 

পিসী । সে কত দিনের কথা? 

সূর। প্রায় দেড় বংসর, তা'র কিছু 
দিন পর থেকেই এই অন্থুখট। হয়েছে । 

পিসী । তবেই তো এ রোগ জন্মাবার 
একটা কারণ রঃয়েছে বুঝতে পারা গেল: 
লোকনাথ বন্দি বলত--এক সঙ্গে ক্ষীর-মাছ 
প্রভৃতি বিরুদ্ধ আহার করলে, অপক 
জিনিস আহার কর্ণে, মদ) পান করলে, । 
অতান্ত-স্বামী সহবাস ক’র্লে, আর অকালে. 
গর্ভ নষ্ট হ’লে এ রোগ জন্মে থাকে । শোক 
এবং বেশী উপবান গেকেও এ রোগ জন্মে 1 
থাকে। দিনে ঘুমান, বেশী “ভারি জিনিয 
বঃয়ে নিয়ে যাওয়াও এ রোগ জান্মাণার 1 


in 


884/08548504440-82 
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| 









একট! কারণ: তা যে কারণেই 
একটা কারণ গর্ভ নষ্ট-এট| 
গেণ। ys 
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{ A চেহারা এর চেয়ে আগে ভাল 
_-এখন ফ্যাকাশে হায়ে গিয়েছে । 


গা-হাত-পা জলে! 

খুব। রোজই বলে-দিদি, গা- 
জলার একটা উপায় করে দাও। 
পিসী। /ঘুম কেমন হয় ? 

স্থুর। ঘুমের পরিমাণটাও বেশী _ 
তা কি দিন, কি রাত। তবে দুমের 
ft চক বেশী হ’লেও--ড৷ক্‌লেই ঘুম ভাঙ্গে, 


ট। ষেন তন্ত্রার মত। 
পিসী। চী স্রাবটা নির্গত হয়_সেট। 


মাংস ধোয়া জলের মত? পরিমাণে বেশী 
না কম? ফেনা ফেনা মনে হয় কি! 
.স্থর। কখন কথন মাংশ ধোয়া জলের 
হয়, বটে, আবার কখন কখন রাঙ্গা 
কে দেখা যায়, কিন্তু বড় রুক্ষ। আর 
সময় বদন! বড় বেশী । 

সী।'* এটা হচ্ছে, বাতিক প্রদর - 
বায়ু্জনিত প্রদর সার্বে। লোকনাথ 
বলিছ_প্রদর রোগ চার প্রকার, 

» পিউ, .বাতজ ও ত্রি্দোষজ। 
| মানে) হচছে__বাযু, পিত ও কফ 
নটে মিশে যে রোগ জন্মায়-সেইটা 
[যজ ৷ তা” এব্রিদোবদ কবিরাজদের 
রোগেই আছে। বা+ক্‌--এ রোগ 






৯, উল সারবে । কোন 


= জ্ুর। কমি খুব নে > 
হয়েছে, কিন্তু কিছুই হয়নি। - 
পি শই তো তোমাদের 
ডাক্তারি ছাড়৷ আর কিছু জা'ন্ব 
এদ্দিন যদি কোন কবিরাজকে 








সারিয়ে দিতে পাঠরত॥ 1 
সুর ।--তা’ বা” হায়েছে_-ভাঃ সিন 
এখন তো সাঙ্গ দাও পিসীমা। 

পিসী প স্বামীর কাছে কিন্ত এক বছর 
শুতে পাবে না, আগে এ কথায় দি 
হী হঃবে। সি | 

“ সুরমা হাসিয়া ফেলিল। আমিও eh 
চাপিতে  পারিলাম না। পিমীমা তক 
রাগের ভরে বণিলেন,__”হাসছ কি--গরই 
বেশী বাড়াবাড়ি করেই তো রোগের 
উৎপত্তি, এখন কিছুদিনের জন্ত ওটা বন্ধ না. 


চরহ কা 
স্থরমা তাহার জায়ের দিকে: চাহিয়া 
বণিল,--“শুন্‌'ছ তো--একবছর একা শুয়ে 
থ।'কৃতে হবে, পারবে তো 1. 
সুরমার জা লঙ্জিততাবে নতবদনী 
হইল। উত্তর দিগ ন1। | 
সুরমা বলিল-:"তা' হচ্ছেনা, আগে 
উত্তরটা দাও। সুরমার দেবরপত্রী ঘাড় 
৬৮ সম্মতি জানাইল। এশ পা 
তাহার পর পিণীমা ঝলিলেন,পপ্রধান 
নিয়মের কথাটা তো হ’ল, তারপর আরও 
কতকগুলি নিয়মের কথা বলি। এগুলিও 
পাপন কার্তে হাবে। শাক, জগ্থল, 
কলাইয়ের দাণট। মোটেই খেতে পাবে না, 
লঙ্কার ঝাল, গুরুূপাক এবং 
528 ৬১ 









যায়গা সিউল শু "ওঠা-নামা ক’র্তে 
পাঠবে না, মল-সুরাপির বেগ মোটেই ধারণ 
 কার্তে পা’বে না, হিম লাগান, রাতজাগা, 
রোজ জান করা, বেশী জোরে কণা 
_ কওয়া, আগুণ তাতে বেশীক্ষণ থাকা--এ 
সবও ক’রতে পাবে না, এই সব যদি ক*র্তে 
পার, তাহ'লে আমি চিকিৎপার ভার নিতে 
পারি, নইলে চিকিৎসা করাল মিছে মাত্র ৷ 
স্থর। এসব নিয়ম খুব পালন কর! 
চঃল্‌্বে পিনীমা, এ সব তো খুব সহজ নিয়ম। 
যেটা সব চেয়ে শক্ত--সেইট! যদি "পালন 
ক’র্তে. পারে--ত!’ হ'লে এ সবের জন্তে 
কিছু আটুকাবে না। 
পিসী। খাওয়ার কথাট| একটু বলি 
॥ শোন। দিনের খেলা পুরাণ দাদ্খানি 
- চালের ভাত, মুগ, ছোলার দাল, ডুমুর, পাকা 
কুমড়ো, মোচা, বেগুণ আলু উচ্ছে কাঁচ- 
. কলা_-এই সবের তরকারি, মাছট1 দিন 
কতক না খেলেই ভাল হয়, খেলে ছোটমাছ 
 এরং পরিমাণে খুব অল্প । রাত্রিতে রুটী ঝা 
লুচি, এবং দিনের মত-তরকারি। তেলে পাক 
কর! তরকারি না থেয়ে ঘিয়ের তরকারি 
খেলে বেশী উপকার হুয়। জলখাবার-_ 
= ময়দা, সুজি, ছোলার বেশম) ঘি এবং অল্প 
মিষ্টি দিয়ে যে, সব জিনিষ তঃয়ের হয়। 
গে মধ্যে খেজুর, : দাড়িম, পানফল, 
_কিস্মিস্, দিছরি, আক প্রভৃতি। স্নানটা 
লা হয়, 9 -ঘে দিন ন্গান করা 
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নর । ত? এসব নিয় খুঃ পালন, 
চ’ল্‌:ব পিমীমা।। ৮০৮ 
ব্ল। 

‘পিসী । হণ বঝল্ছি। কীট 
গাছ চেন তো? সকালবেলা সেই 
ন'টের শিঞ্ড় এক সিকি ভ’র ওজনে. 
আলোচাল ধোয়া জলের সঙ্গে বেটে তা 
আর. একটু. আলোচাল: ধোয়া 
নিয়ে এঁটে পাতলা ক'রে তার সে 
একটু মধু মিশিয়ে খেতে হ১বে।  যান্ধেবের 
কুশ’রমূল--কুশ চেনতো !_ গঙ্গার ভ 
ঘাসের মত যে গাছগুলো হয় 
নাইতে গিয়ে দেখেছ বোধ হয়--লেই, 
কুশোর মূল এ রকম মিকি ভর ওজনে নিয়ে। 
এ রকম ক'রে আলোচা’ল ধোয়া জলে বেটে, 
পালা ক'রে মধু মিশিয়ে খাঠবে। আর 
বিকেল বেলা একবার ক'রে অশোকের, 
ক্কাথ থেতে হ'বে। অশোক এ গোগের 
একটা মহা ওষুধ । গড 

সুর ।- অশোকের ক্কাথ কি শিসীম। te 

পিসী । অশোকের ফুল দেখেছ ? 
অশোকযষষ্ঠীতে অশোকের ফুল লাগে জান 
না ?--সেই অশোকের ছাল ২. তোলা--২। 
তোলা মানে হচ্ছে দু টাকা "ভার ওজনে 
নিয়ে একটু কুটে নিয়ে একছটাক দুধ আর 
মাতছটাক জল একটা মাটির হুঁ 
কাঠের জালে সিদ্ধ ক’রে দুধটু কুমাত্ৰ থাৰ 5 
নামিয়ে ক'স্টে ছেঁকে নিয়ে ঠা! হ’লে। 
তা'তে একট, চিনি মিশিয়ে সেইটে বিকা! 
বেলা তিনট। চা’রটা বেলার সময় 
দেবে) একে. - নি পর. 
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াক-শীর বা অশোক-ছুধের , বদলে 
করা “মশোকঘি? দিয়ে থাকে, ধরি 
ভাল ক’ব্রেঞ্জের দ্বারা সেই অশোক- 
তরি ক'রে নিতে পার--৩1” হ'লে এনা 
তু!” দিতেও পার। তবে জিনিসটা 
হওয়া চাই--গেই জন্তই তৈরি করিয়ে 
বলছি, বাজারে কবিরাজী ওষুধ 
বিক্রীর অনেক দোকানে তৈরি অশোকঘি 
: পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আজকাল অনেকেই 
2 ’বরেজি ব্যবসা ক’রছে। তা’রা চিকিৎসার 
ধার রর ধারেনা - শুধু লাভের জন্য ওযুধ বিক্রীই 
দের উদ্দেশ্য । এইসব গোলযোগের 
 ক্ন্ কোন ক’বরেজের দ্বারা তৈরি ক’রিয়ে 
es ons 
জুর। আর কোন ওষুধ 








খাওয়াতে 


সি 
. হবেনা ?+শুধু এই ক*রলেই মেরে যাবে? 


Es _ পিমী। এতেই মা'র্বে বোধ হয়। 
(তৰে আরও ছু'একটা মুষ্টিষোগ ও পাচন 

বলছি, শুনে রাখ, যদি দরকার বোঝ, অর্থাৎ 
দি এই সকল “বাবস্থা দিন প’নের কি 
ft মাসখানেক ক’রেও না সারে, তা” হ'লে সেই 
| লব বাবস্থা ক'রতে পার। কিন্তু কতকগুলো 
| বুধ একসঙ্গে খাওয়াই না, কতকগুলো 
ওষুধ একসঙ্গে খাওয়ান ভাল নয়। এ 
Lyn যদি না যারে, তা’ হ’লে কীটান’টে 
[আর কুশের কথ! যা’ বলেছি__সেই দু'ট 
- বলে দিয়ে তা!রই যায়গায় আর দু'বার ছু’- 
(কম ওষুধ দিতে পার। কিন্তু অশোক 
uo অশোক এ রোগের পরম ওষুধ জেনে 









পূব তাই ক’রব দি এখন তুমি 
(ও গোটাকতক ওষুধ ব’লে দাও। 
শা আগা Aye 








[যাবে না? 
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পিলী। কাঞ্মাচীমুল কিনব, 
মূল চাল ধোয়া জলের সঙ্গে খেলে 
রোগে উপকার হয়॥ :' মধুর সহিত 
কাঠডুসুরের রন কিনা! বেড়েলাঃমূল ছাগল- 
ছধে বেটে খেলে প্রদর রোগ ভাল, 
হয়ে থাকে । কুশমূল ও: বেড়েশামূল এক 
একটি নিকি ভ'র ওজনে নিয়ে চা’ল ধোয়া 
জলের সঙ্গে বেটে থেলেও প্রদর ভাল হয়। 
কাকমাচী কি কাপাপের মূল বা কাঠডুমুরের 
রসের কথ! যা’ ব'লেছি-+ও9দের পরিমাণও 
নিকি ভ'র জান্বে| কুড়, গুকনাকুল আর 
শুকনা কাচাকলার গুড় এক একটি সিকি 
ভ’র ক'রে নিয়ে দুধ বা ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে 
খেলেও গ্রদর রোগ সেরে থাকে। কুড় বেগের 
দোকানে কিন্তে পাওয়া যায়। বেশী রক্ত- 
স্রাব থামাবার জন্য শরপুঙ্খ বা বননীলের মুল 
একভরি নিয়ে চালধোয়া জলের সঙ্গে খেতে 
দিলে সগ্তঃ ফল হয়ে থাকে । LD 

স্থর। ত!’ তো বুঝলাম পিসীমা,_-এখন ] 
কোন্‌ বাবস্থাটা ক/রব-_-ব'পে দাও। 


পিসী । সে কথাতো বলে দ্বিইছি, 
আগে যে রকম ব্যবস্থায় থাকৃতে বলেছি, 
তাহ ক'র্বে, তা'তে না যারে, তবে এ সকল 
কথা। তবে আমার মনে হয়--যে তিনটি 
ওষুধের কথা আগে ব'পেছি ছং ক’রলেই 
সেরে যা'বে। 

সুর। তাই বল পিসীমা__অল্পেই সেরে: 
যাক্‌। বড্ড কষ্ট পাচ্ছে, দেখলে স'জমাদেরো! 
কষ্ট হয়। he 

তাহার পর সুরমা আমার দিকে চাহিয়া ২ 
বলিল, আমি তো এসেই তোমাদের বাড়ী 
এইছি ভাই-তুমি কি Stas vt ও 








₹_ স্থুর॥ তবে তুমি থাক, আমি চ'ল্পাম। 
এই বলিয়া সুরমা চলিয়! গেল। সুরমা 
চলিয়া যাওয়ার পর আমি পিপীমাকে 


বণিলাম--"শিসীমা, সুরমা. আসিয়া কেবল 


— 


বিবিধপ্রসঙ্গ। 


শস্ইিস- 


মানুষের বদলে কুমীর = 


কলিকাঁতার রাস্তা গুলির গর্ভের ভিতরএখন 


দাঙ্গার নামাইয়। নদ্দামা পরিষ্কার করান হয়। 


আমেরিকার ক্লোরিভা নগরের নদ্দামা 
ইকুমীরের দ্বারা প'রফ্ধার করানর বাবস্থা 
আছে। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কর্তা€ 
এখানে সেই নিয়ম চালাইবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন মন্দ কি! ইহাতে ধাঙ্গরদিগের 
স্বাস্থ্য হানি ঘটিবে না। তাহারও তো মানুষ 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
আয়ুর্বেদ সভার অভাব ।__ 
গত বড়দিনের সময় জাতীয় মহাসমিঠির 
অধিবেশন উপলগ্ষে এবার কলিকাতায় 
নানারূপ সভারই আয়োজন হইয়।ছিল। 
কিন্ত আয়ুর্কেদ সভা বাদ পড়িয়াছে। কেহ 
কেহ বণিতেছেন,--ইতঃপুৰ্ে আয়ু.্ববদের 
_ উন্নতির জনত কলিকাতা হইতে কয়েকজন 
& চারা কবিরাজ ন্লী 18 ছটা গিয়া 
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দেখা করিয়া আসিব? 
পিমীমা বলিপেন,_“যা।” আঁ! 
পিশীমার অন্থমঠি পাইয়া বালা সঙ্গি 
সহিত মিলিত হইয়া পরমালাসে শু 
কথা কহিতে লাগিরাম। 


গিয়াছিলেন, সে অবস্থায় কলিকাতায় 
জনসংজ্ব উপলক্ষ তাহাদের চেষ্টা 
একটা আঘুর্ধেদ সভার আয়োজন 
উচিত ছিল। 


পরিদর্শন ।-_ক্ছিদিন হইল কো. 
বিহারের মহামান্য ভূপ ৰাহাদ্বর অ 

আয়ুর্বেদ বিগ্কালয়-পরিদর্শনে যথেষ্ট রী 
প্রকাশ করিয়া এই বিপ্তালগ্নের অগ্ুষ্ঠাত বর্গাকে : 
বিশেষ উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন। J 
উক্ত, মহারাজ! বাহাদুরের নিকট 
বিশেষ কৃতজ্ঞ । j 


বালকরক্ষার ব্যবস্থা! ৷ 
মহলে সিগারেটের অবাধ প্রচলনের 
তাহাদিগের যে স্বাস্ট্যোর্তির বিদ্র জন্মাই 
তেছে এ কথ আমরা অনেকবার বলি' 
সংগ্রতি শুনিয়া সুখী হইলাম, গ' 
আইনের পা, লিপি সতত 


ই % 


2 


মায়া 







১৯৭৭ 


- ই হাই পা্জুলিপিতে লিখিত হইয়াছে। 








লইতে পারিবেন_-ইহাও পাণ্ড,- 





ন বিধিবদ্ধ করিয়া 
জেন ॥ 










যথেষ্ট হইল। 











fe গাঁপালচন্দ্র বিশ্বাসের  দেহান্তর 

ছ। মৃত্যুকালে ইহার বস ৮২ বংগর 
হইয়াছিল। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত 
সবল ও কর্মক্ষম ছিলেন ও নিত্য 


কারণ, বলিয়া, আমরা মনে 
টাকা, দ্বিতীয় অপরাধের জন্ 
প্রতোক অপরাধের 


২ “মহারাণীর পিতামহের মৃত্যু আমাদের 
ন্ত অনধিক ৫০২ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ডিত 







J কর্মচারী, শিক্ষাবিভাগের কর্মচারী, 
(ভেণ্ট ভ সার্ভিসের কর্মচারী অথবা পণ্ড 
সবারণী মভার কর্মচারীর] ২৯ 
নন বয়ক্ধ কোন বালককে ধুমপান 
তে দেখিলে তাহার নিকট হইতে উহ 


চ উল্লেখ কর! হইস্টছে। গবরর্মেট 
ভাপ কাঁজই 






দীর্ঘ জীবন |_-কলির পরমায়ু ১২০ 
বৎসর, কিন্ত এখন কোনরূপে ৫* হইলেই 
এ অবগ্থায় কাহারও 
জীবনের কথাশুনিপে আনন্দিত হইতে 
রলাণাঘাটের প্বার্ভাবহ" সংবাদ দিতে- 
_-"রাণাথাটের বিশ্বাস বংশের গেঠী- 








মামির চলাই তাহার ন 
যখন ইন্দোরে শিক ছিলাম, 


সম্থুখেই হইয়াছিল ॥ একশত  বংসরেরও 
অধিক বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। 
তিনিও আমরণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন, এখন. 
লোকে স্বধৰ্ম্ম পালনও তুলিয়াছে, সঙ্গে. 
সঙ্গে অল্লাযুও হইয়াছে | £ 


চায়ের আমদানী ।-“এডুকেশন' 
গেজেট? সংবাদ দিতেছেন,”__-১৯১৭-এপ্রাপ. 
হইতে অক্টোবর মধ্যে আসাম হইতে প্রায় 
৮* কোটা পাউণ্ড চা কলিকাতায় আগিয়া 
ছিল বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলা হইতে ৬ কোটি l 
৬৮ লক্ষ, নিজাম রাজা হইতে ৩৯ লক্ষ, 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে ১৪০ লক্ষ এবং. 
বিদেশ হইতে জাহাজে ১৯ লক্ষ পাউণ্ড চা 
আসিফ়াছিল। বিদেশ হইতেকআমদানির 
পরিমাণ ১৯১৬ অব্দের এ ছয় মামে ৪ গুণ 
বাড়িয়াছে এ ১৯ লক্ষ পাউণ্ড বৈদেশিক 
আমদানীর ১৭ লক্ষ পাউও অক্টোবর 
মাসে।” এতচচায়ে র আ।মদালতে: কশিকাতার 


লোকে অত্যধিক চা খোর হইবে না কেন. 


কিন্তু ইহার ফল যে বিষময় হইতেছে--তাথা 
কি কেহ ভাবিয়া! নিশির) [ও 








মাসিকপত্র ও সমালোচক । 











২য় বর্ষ । ] 


বঙ্গাব্দ ১৩২ ৪ ফান | 








কাজের কথা। 


508 





সিদ্ধিতে অসলিদ্ধি ।-_আজকাল মদ- 
গীজা-গুলির চলনটা শিক্ষিত সমাজ হইতে 
একরূপ. উঠিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সিদ্ধি 
॥ চলনটা যে খুবই বাড়িয়াছে, তাহার প্রতাক্ষ 
প্রমাণ কলিকাতার আয়ুর্ক্েদীয় ওষধালয়গুলির 
[ অত্যধিক মোদক বিক্রয়। সম্ভার এই মোদক 
বিক্ররের ফলে অনেক বাঙ্গালীই সিদ্ধিখোর 
হইয়া পড়িতেছে। মোদক সেবনের প্রাথমিক 
উত্তেজনায় মানপিক প্রবৃত্তি চরিতার্থকরণের 
বেশ একটু তৃপ্তি অনুভব হয় বটে, কিন্ত ইহার 
অত্যধিক ব্যবহারে পরিণামে অবদাদ জন্মাইয়া 
ধাতু'সকলের সাফল্য সাধন দুরে থাকুক, উহা 
হইতে দৌর্ধলাই উপস্থিত হইয়া থাকে। 
সিদ্ধির গুণ-ব্যাখ্যায় আফুর্কেদকারগণ ইহাকে 
উষ্ণ ও পিত্তকারক বলিয়াছেন। এ অবস্থায় 
ইহার অত্যধিক ব্যবহারে যক্বৎদুষ্-ব্যাধি | 
জন্সিবার বিশেষ সম্ভাবনা । সিদ্ধিঘটিত 
মোদক সেবনে আপাতমধু রকফলভোগী ব্যক্তি- 
দ্রিগের এ সকল কথা ভাবিবার বিষয় | 


+ 
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১ 
| 
মাদক সেবনের পরিণতি, জা 


কোন মাদকেরই পরিণতি শুভজনক লহে:41) 
নীরোগ বাক্তির পক্ষে মাদক দ্রব্য বারহারে: 


‘সুস্থ শরীরকে বাস্ত করা ভিন্ন কিছুই ফললাজ 


হয় না। সেবাস্ততার ফলে শরীরে অন্যরূপ 
ব্যাধি উপস্থিত হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা). 
সামান্ত অন্থুখের চিকিৎসার এইজন্তই বৃহৎ, 
উধধ প্রয়োগের বাবস্থা করিতে আয়র্কেদকার- 
গণ মাথার দিব্য দিয়া বারণ করিয়া গিয়াছে. 
সামান্য সর্দিককাশিতে যন্মা ব। ক্ষয়কাসের | 
গুষধ ব্যবহার করিলে তখনকার. জন্য সন্ধি ; 
কাশি সারিয়া যায় বটে, -কিন্তু পরিণামে বন্মা 
বা ক্ষয় কানের স্ষ্টিই হইয়া থাকে। সিদ্ধি 
ঘটত মোদক সেবনে ব্যাধির অবস্থা পা 
উপকার হইলেও সকল অবস্থায় উহার' ফল: 
শুভ জনক হয় না। এইজন্যই বিজ্ঞাপন দেখিয়া : | 
নিজে নিজে মোদক সেবনের ব্যবস্থা না করিয়া. 
সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ পূর্বক যদি উহা 


ব্যবহার করা যার, তাহা হইলে উপকার ‘| 
নাড়ছে বি! নিজে বৰা করি ‘| 


৮ 
{+ স্‌! 
৮ ৮ 





















পরিজ নেক বরা, নিট 


* 


by বিজ্ঞাপনের ওষধ ।-_তা’ ছাড়া 
| ক দেখিয়া যা’ তা’ শগুষধ ব্যবহার 


+ 


ক ওঁষধে অনেক সময় ‘গরু হারাইলে গরু 
যায়-এমন সকল কথাও বাহির 
থাকে। কিন্তু সত্য সত্য তাহা যদি 
হইত, তাহা হইলে আৰুৰ্কেদের রোগ-চিকিৎ- 
রক এক অধিকারে রাশি রাশি ওষধের 
্স্থী কখনই সন্নিবেশিত হইত না। শান্্জ্ঞান- 
সম্পন্ন প্রকৃত চিকিৎসকের পক্ষেও রোগ- 
1 ক্রিয়া ওষধ-নির্বাচনের সময় বিশেষ 
চিন্তা. করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যে 
| উধধের 'গুণ জানা নাই, সে ওুষধ ব্যবহার 
৷ করিতে আয়র্কেদেবেত্তাগণ এইজন্যই নিষেধ | 
আমুর্ধেদ এ সম্বন্ধে 


; বথাবিধং যথাশস্তরং যথাগ্রিরশনির্যথা। 
২: তধৌধধম বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমমৃতং যথা ॥” 
যে ওষধের গুণ অজ্ঞাত থাকে, সেই 
বধ শন্ত্, অগ্নি ও বজ সদৃশ অনিষ্টকারী, 
কিন্ত যে উধধের গুণ জ্ঞাত থাকে, তাহা 
আনতে সায় উপকারী। এ সকল কথা 
* এখন র দিনে কেহ চিন্তা করেন না ইহাই 
বের বিষয়। 





A বঙ্গে শিশু-মৃত্যু |--বাঙ্গালা দেশে 
.. শিশু মৃত্যুর সংখ দিন দিনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতেছে. সরকারি হসাবে প্রকাশ-_গত 
>> খু অব্দে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে যত 


* 


৮ 
০ Fes 
১৫১ 8:88 


০: 


ত কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। বিজ্ঞাপনের u 


| পতিত হইয়াছিল। + -আমরা ' নিয়ে কয়েক 
| বদরের জন্ম ও মৃত্যুর তালিকা প্রদান 
করিতেছি, i 


টা? 


খৃঃ অন্দ জন্ম ॥ 

(হাজার করা ) 
১৯১২ ৩৫:৩০ ২৯*৭৭ 
১৯১৩ ৩৩.৭৮ ২৯৯ 
১৯১৪ ৩৩৮৬ "' ৩৪.৫ 
১৯১৫ ৩১৮০ ৩২:৮৩ 


সুতরাং দেখা যাইতেছে, জন্ম ও মৃত্যুর 
তুলনায় বাঙ্গালা দেশে মৃত্ার হার ক্রমশঃ 
বদ্ধিত হইতেছে। 


Ld * * 


শিশুমৃত্যুর কারণ ।-_এই শিশু- 
মৃত্যুর কারণ নির্দেশ করিতে হইলে মৃত শিশু- 
দিগের পিতা মাতাকে সর্ব প্রধান দোষী .. 
করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্যভ্র্ট অস্বাস্থ্যকর পিতা- . 
মাতার শুক্র শোণিত মিলনের ফলে যে সকল | 
শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, ভূমিষ্ট 
হওয়ার অন্নকাল পরে তাহারাই মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়া থাকে । সুতরাং বাঙ্গালীর ব্রহ্ম- 
চর্যের অভাবই সাধারণতঃ বাঙ্গালা দেশে শিশু- 
মৃত্যু বৃদ্ধির সর্ব প্রধান কারণ। তা” ছাড়া 
বিশুদ্ধ গব্য দুন্ধের অভাবে শিশু-শরীরে' যে 
যক্কৃত রোগের আক্রমণ হইয়া থাকে, তাহাও 
শিশু মৃত্যুর আর একটি কারণ। ইহা ভিন্ন 
সামান্য “বালসা” হইবাগাত্র ৰড় বড় ওষধ 
প্রয়োগে যে তাহা আরোগ্য. করিবার চেষ্টা 
করা হয়, তাহার ফলেও তাহাদিগকে অকাল- 
মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত করা হয়। বাঙ্গালী যখন 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য হারায় নাই, সভ্যতার চাকচিক্যে বঙ্গ 





2 জল মাখা রোদে রাধিৱা প্রকৃতির সহজ- তই 
জাত স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া যখন শিশু এবং তাহারই ফলে দীর্ঘদীবনও লাভ করিত 


মিরার বছা হইত, তখন কিন্তু বাঙ্গালী 
2 শিশুর অকাল মৃত্যুর কথা বড় শুনা যাইত না। 
সামান্য সামান্ত অস্থখে আনুইয়ের বটি, মধু 


পরিবর্তিত 





আমাদের দেশে ছুইশ্রেণীর কবিরাজ 
দেখিতে পাওয়া ষায়। ১ম । রক্ষণশীল, ২য়। 
পরিবর্তনশীল । যাহারা রক্ষণশীল-ত্তাহাদের 
বিশ্বাস _আঘুর্ধেদ অপৌরুবেয, বহ্মাদি দেরগণ 
“ ইহার প্রবন্তক। সুতরাং আঘুর্ধেদের কোন 
পরিবর্তন_একেবারেই অন্চিত। অন্ততঃ 
* আমাদের মত মানুষ আনুর্ধেদের উপর কলম 
চালাইতে পারিবেনা । 
পক্ষান্তরে ধাহারা পরিবর্তনশীল, তাহারা 
আযুর্কেদকে ভাঙিয়! গড়িতে চাহেন, আয়ুর্কেদকে 
অন্য জাতির বিজ্ঞানের সাহায্ বিশ্লেষণ করিতে 
চাহেন, আয়ুর্কোদকে সম্পূর্ণাবরবে দেখিতে 
: ইচ্ছা করেন। বলা বাহুলা-_আমি এই দ্বিতীয় 
শ্রেণীর কবিরাজদেরই পক্ষপাতী। শুধু 
আমি কেন. যিনি আঘুর্কেদের উন্নতি দেখিতে 
চাহেন, তিনি কখনই রক্ষণশীলের অনুদারতা 
ও সঙ্কীর্ণতার পোষকতা করিবেন না। 
আমরা সকলেই প্রতি নিয়ত প্রত্যক্ষ 
করিতেছি - আ্যালোগ্যাথিক চিকিৎসা দিন 
দিন প্রদার লাভ করিতেছে। ইহার একমাত্র 
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প্রণালীতে আয়ূর্বেদীয় উষধ 
প্রস্তুত উচিত কিনা ? 








আদার রস সেবনে তাহারা নিরাময় তো 


বর্তমান সময়ে শিশুমৃত্যুর হার দেখিয়া ৫ 


সকল অতীত কাহিনী চিন্তা করিবার 
আসে নাই কি? কস 
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নহে । হিন্দুর বিজ্ঞানে, মুসলমানের বিজ্ঞানে 
যাহা কিছু সার ও সত্য দেখিতে | 
যায়, - আালোপ্যাথেরা তাহা অকুষ্টিত চিত্তে 
গ্রহণ করেন। কোন নূতন ওঁযধের সন্ধান 
পাইলে, তাহা পরীক্ষা করিয়া সাদরে লইয়া" 
থাকেন। এটী আমার--স্থুতরাং উৎকুষ্ট, ওটা 
পরের অতএব নিকৃষ্ট,__ডাক্তারী মতে এরূপ 
সঙ্ধীর্ণতা স্থান পায় না । এই উদারতার জন্যই 
ডাক্তারি চিকিত্সার এতদূর প্রবল প্রভাব। 
দুঃখের বিষয় কবিরাজ মহাশয়দের মধ্যে 
অনেকেই এরূপ উদারতা দেখাইতে পারেন; 
নাই। তাই আঘ্র্কেদের এতদূর অধঃপতন: 
হইয়াছে। খরষ্টিয় যোড়শ শতাব্দিতেও যে 
আমুর্কেদ__অপরের কাছে অপরাজেয় ছিল, 
সনাতন, জ্ঞানময়, আদি বিজ্ঞান আরুর্ষের? 
আজ ডাক্তারী চিকিৎসার নিকটে হীনপ্রভ.. 
হইয়া পড়িয়াছে। অথচ অনেকেরই সুখে 
শুনিতে পাই, আজকাল দেশের লোকের মতি 
ফিরিয়াছে, আয়ুর্কেোদের আদর বড়িয়াছে, উদিত 
হইগ্লাছে। এই উন্নতির পরিমাপ 
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টি আমঘুর্ধেদের উন্নতি 
হইয়াছে? কোন চিকিৎসায্ন যে রোগী 
হয় নাই, সে ‘রোগী যে আয়ুর্বেদের 
[দৰত লেন পুনর্জীবিত হইতেছে - এন্ধপ 
আমরা শত শত প্ৰত্যক্ষ করিতেছি 
চু বল দেখি সে আৰুৰকেদের কি ইহাই উন্নতির 
লক্ষণ? তিন টাকা সেরের চ্যবণপ্রাণ”_ 
0&১ টাকা তোলার “স্বর্ণণটিত নকরধ্বজ” ৮২ 
টাক্ছ। সেরের - “মহারাজ প্রসারিণী তৈল 
ul ধ পথে, গলিতে গণিতে, মোড়ে মোড়ে নানা 
Ee রঞ্জিত সাইন বোর্ড দোছুলামান__ 
॥ 'দেয়ালে-প্রাচীরে-খবরেরকাগজে-পাজিতে স্বয়ভূ 
' কবিরাজ মহাশয়দের- নবাবিদ্কত ওধধাবলীর 
_/রিরাট বিজ্ঞাপন, ইহাই ফি 'আনূর্কেদের উন্নতির 
পরিচায়ক? তোমরা একবার ভাবিয়া দেখ 
৷ দেখি -এগুলি আয়র্ধেদের অবনতির চিহ্ন 
কিনা ?. যে উদারতার গুণে ডাক্তারী চিকিৎসা 
জীবন্ত বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে, সেই উদারতার 
ভাবেই আরুর্কেদ হতত্ী। হইয়া পড়িমাছে। 
*এলহিলে, যাহার পিতৃপিতামহ আরুর্কেদের 
কল্যাণে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সংসারে 
মুখী হইয়া গিয়াছেন, সে আজ আতুর্কেদের 
২ হিমা ভুলিবে কেন? আর আদুর্বেদ যে 
দেশের কল্প-পাদপ, সেই দেশের ভ্রান্ত নর- 
ঈনারীদে আহ্ুর্কেদের গৌরব আজ নূতন 
করিয়া বুঝাইতে হইবে কেন? : 
রং যখন দেখিব এ দেশে আবার নাগাজ্জুন- 
ভাব মিশ্ৰের মত সাহসী চিকিৎসক জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, বখন দেখিব কবিরাজ  মহাশয়েরা 
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7৮: 
হইয়াছে । - 

এটা উন্নতির যুগ । শা 
সকল জাতির মধ্যেই একটা সজীবতা দেখা 
দিয়াছে । জাতীয় উন্নতির প্রতি সকলেরই ॥ 


দৃষ্টি "পতিত হইয়াছে । তবে আৰুৰ্কেদেরই 


বা উন্নতি হইবে না কেন? কবিরাজ মহা- 
শয়েরা এ কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন কি? 
আদুর্ধেদের উন্নতি করিতে হইলে, কিকি * 
করিতে হইবে, আযুব্ধেদীয় চিকিৎসকগণ 
আমার চেরে তাহা ভাল বুঝিবেন। আমি 
সে সকল কথা বলিতে চাহিনা । আমি কেবল 
বলিতে চাই _-ধাহারা৷ আরুর্ধেদে পরিবর্তনের 
বিরোধী আরুব্বেদ দেবরচিত শাস্ত্র অতএব 
নূতন কিছু করা চলিবে না--যাহাদের এইরূপ 
ধারণা, তাঁহারা যত বড় পণ্ডিতই হউন 
তাহাদের হস্তে আঘুর্ব্রেদের উন্নতি হইবে না, -- 
অনুসন্ধিৎসুর সাহস ভিন্ন আরুর্কেদের গৌরব ৯ 
রক্ষা অসম্ভব। যাহারা আঘুর্কেদকে বাচাইতে 
চাহেন, তাহাদিগকে দুইটি কাজ করিতে হইবে; 
-১ম। প্ুরাতনকে অন্বেবণ, ২য় । নৃতনকে 
সমাদর। আমুর্ধেদকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত 
করিতে হইলে ডাক্তারী বিজ্ঞানের সাহায্য 
গ্রহণ--নিন্দা বা অগৌরবের কথা নহে। যিনি 
এ কথায় সম্মত হইবেন না, তাঁহাকে একটা 
দৃষ্টান্ত দিয়াই বুঝাইতেছি। ধরুন--মৃগনাভি 
ও এরও তৈল, এ' দুইটা উৎকৃষ্ট উষধ। 
আঘুর্ধেদে যখন এই যৃগনাভি ও এরও তৈলের 
গুণ লিখিত হইয়াছিল - তখন হর -ত ডাক্তারী 
বিজ্ঞান অতি শিশু । কিন্তু পরে,--বড় বড় 


নিজে: জানিয়াছেন, তাহা অপরকে  ভাক্তারেরা বারংবার পরীক্ষা! করিয়| সৃগনাভি : 


"ও এরগু তৈলের এত গুণ: আবিষ্কার Re 


= 
৬ x রি 8854558 













- আমাদের দেশীয় অনেকগুলি, গাছ-গাছড়ার 
আময়িক প্রয়োগ ডাক্তারেরা এরূপবিশদ ভাবে 
বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে সকল দ্রব্যের বাবহার 
শিথিতে হইলে আমাদিগকে : আবার ডাক্তার 
দেরই শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। “কালমেঘ” 
এ দেশের একটা স্বচ্ছন্দ ৰনজাত উদ্ভিদ । এ 
দেশের প্রাচীনাগণ - শিশু-যর্ুতের উপর 
“কালমেঘের” কার্ধ্যকারিতাশক্তি সর্ব প্রথমেই 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এখন ডাক্তারী গ্রন্থে -“কাল 
মেঘের” যেরূপ অদ্ভুত বিশ্লেষণ দেখিতে পাই, 
তাহাতে মনেহয় _ডাক্তারেরা ই বুঝি এ উদ্ভিদের 
আবিষ্কার কর্তা । ডাক্তারী পুস্তকে আমরা 
পকালমেঘ” সম্বন্ধে বহু রহস্য জানিতে পারি। 
এক্ষণে পাঠকগণ ভাবিয়া দেখুন -এইরূপ স্থলে 
--আযুর্কেদকে পরিস্ফুট করিবার জন্য - 
ডাক্তারী বিজ্ঞানের সাহায্য ল ওয়া উচিত কি না? 
হইতে পারে _ইহা লঙ্ভার কথা, কিন্ত যতদিন 

' পৰ্য্যন্ত আমাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে গবেষণা 
করিবার প্রবুত্তি না দেখা দিবে, ততদিন আমরা 
স্থালম্বনের শ্লাঘা কেমন করিয়া করিব ? সুতরাং 
ডাক্তারী ভৈষজ্য বিদ্যার সাহায্যে আমরা যদি 
আযুর্কেদের ভেষজতত্ব পরীক্ষা করিয়া লই-_ 
তাহা বোধ হয় নিতান্ত দোষের বিষয় হইবে না। 
কেননা ইহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই । আলো- 
চন! বাহুলো, বিজ্ঞ তাই বাড়িতে থাকে । 

, আজ কাল কেহ কেহ মেডিক্যাল কলেজে 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কবিরাজী চিকিৎসা 
আরম্ভ করিয়াছেন । ইহাদের চেষ্টায় কার্য্যতঃ 
ডাক্তারী চিকিৎসার উৎকৃষ্ট ও গ্রহণীয় অংশ 
আযুর্কেদীর চিকিৎসায় প্রবর্তিত হইতেছে। 
ইহাতে আযুর্কেদের কতদূর উন্নতি হইতেছে, 


ফেলছেন যাহাতে বিশ অবাক হইতে হয়। | কিন্তু সকলকেই আয়র্কেদের বিশেষত্ব ও স্ 





- তাহা বিশেষজ্ঞরাই বলিতে পারিবেন। আমি 
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বজার রাখিতে অনুরোধ করি। 

আরুর্কেদের শারীরবিজ্ঞান ও "ডা 
মতের শারীর বিজ্ঞান_এক নহো। ত 
বায়ু পিত্ব-কফের যে .অদীম প্রভাব উল্লি 


তবে যেখানে - উভয়ের একই উদ্দেশ্য--্লো* 
চিকিৎসা, সেখানে ডাক্তারী ভৈষজ্য তত্বের ' 
সাহায্যে আবুর্ধেদের ভেষজ কল্পনা--অবশাই:, 
তুলনা করিয়া পরীক্ষা করা চলে। 
পরাক্ষা করাও উচিত। | 
যাহারা ডাক্তারী মতের গোড়া 
ডাক্তারী চিকিৎসা 
বলেন। কিন্ত, ডাক্তারী টিকিৎসা-বিধিও যে ' 
Empirical—তাহ| অস্বীকার করা ০৮ 
শরীরের উপর কোন ওষধ কি প্রকারে কাব: 
করে, ডাক্তারী গ্রন্থে অনেক স্থলেই তাহা 
নিরূপিত হয নাই। ফিনোলপ.খেনিন, ১1 
বিরেচক, কিন্তু উক্ত পদার্থ শারীরিক যন্ত্রে কি. 
কার্ধা করিয়া যে বিরেচন করিয়া থাকে, 
ডাক্তারী বিজ্ঞান তাহার সস্তোষজনক উত্তর: 
দিতে পারে না। কিন্তু আবুর্বেদ ) 
বলিতেছেন--“বিরেচনীয় বর্গের মধ্যে এরগু 
তৈল প্রধান” _সে স্থলে বিশুদ্ধ এরও তৈল : 
প্রাপ্তির জন্য ডাক্তারী ভৈষজ্যতত্বের উপদেশ... 
লইলে বোধ হয় কাজটা খুব ভালই হয়|. 
আমি এই একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম | আমার. 
বক্তব্য --যদি আনুর্বেদোক্ত উপায় অপেক্ষা, 
দ্রব্যের বিশুদ্ধিতা রক্ষার কোনও সরল ‘উপায় 
জারী বিজানে দেখিতে গা) সর 
১:৮৪ ৪ 1] hs 4০৫ 2 & 
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লা কলা মহৌষধ--সুতরাং 
কবিরাজ মহাশয়েরা গুলঞ্চ প্রয়োগেই বাত 
ত্রক্তের চিফ্কিংসা করুন ; কিন্তু কিরূপ নিয়মে 
প্রস্তুত হইলে-_গুলঞ্চ অধিক ফলপ্ৰদ ও বীৰ্য্য 
বান হইয়া থাকে, কি করিলে গুলঞ্চের কাখ 
বা স্বরস দীর্ঘকাল অবিরুতভাবে রাখিতে পারা 
ধায়; সে সম্বন্ধে ডাক্তারী বিজ্ঞানের পরামর্শ 
ক্ষতিকি? যাহারা এ কথা শুনিতে 
ত নহেন, তাহারা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া 
ব্যের বীর্ধ্যাধিক্যের বিচার করুন। প্রত্যেক 
দেশেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের “ফার্স্মাকোপিয়া’ 
দেখিতে পাওয়া যায়, জ্ঞানোম্নতির সঙ্গে সঙ্গে - 
রর "সকল ফাৰ্ম্মাকোপিয়া মধ্যে মধ্যে সংশোধিত 
ও পরিবর্তিত হইয়া থাকে। তবে গুলিৰ 
নাং বা কেন আমূর্কেদের “ 
 কোপিযার সংস্কার করিবেন না? + 
যে শ্মরণাতীতকালে সংকলিত হইয়াছিল। 
| তারপর কত যুগযুগাস্তর চলিয়া গিয়াছে। মধো 
| মধ্ো দুই চারি জন মনন্বী চিকিৎসকও 
'আবিহূতি হইয়া আয়ুৰ্কোদের রত্বভাণ্ডারে - 
{নি নিজ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
্ র বৈদাগণের ভিতর সেরূপ সংস্কার ও 
 বর্ধনের প্রয়াস_কেন আমরা দেখিতে পাইব 
“ন 
আহি কিরূপ পরিবর্তনের অভিলাধী 
তান প্রবন্ধে ধারাবাহিক নিরমে তাহা লিপি- 
বদ্ধ করিব। প্রথমে “অরিষ্ট বিধি”ই আলোচনা 
করা যাউক । 
[__ অরিষ্ট 1- চরক-সুক্রতাদি প্রাচীনতম 
হে আমা ্সব অরিষ্টর প্রয়োগ 
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ইলে মন্দ হয় না। যেমন আয়ুর্কেদে- ৷ 
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প্রয়োজনীয়তা বহুকাল পূর্বেই অবগত 
হইয়া ছিলেন। তীহারাই ভেষজ পদার্থকে 
গুড়, চিনী বা মধু সংযোগে সন্ধিত করিবার 
প্রথা চিকিৎসা-জগতে প্রথম-; আবিষ্কার 
করিয়া ছিলেন। অন্ন, খঙ্ছররস 'প্রভৃতি 
হইতে উৎপন্ন সুরার__কাধ্য ও গুণাবলী 
সম্বন্ধে তাহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা দেখিতে 
পাওয়া যায়। সন্ধিত দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের 
ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়া_তাহারা! রসায়ন জ্ঞানের 
যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। “বিনষ্টঃ সন্ধিতো 
যন্ত্র তচ্ছুক্ৰম্‌ অভিধীয়তে।” এই শ্লোকার্ 
পাঠ কালেই আমরা বুঝিতে পারি --Alcoho- 
lic fermentation হইলে যে__0৪৮1০- 
fermentation আরম্ভ হয়, - আমাদের খষি- 
দের কাছে এ রহস্ত অপরিজ্ঞাত ছিল না। 
কিন্তু সুরা পরিশ্রুত না হইলে যে তাহার রক্ষণ 
ক্ষমতা জদ্মিতে পারে না,_এ টুকু বোধ হয় 
খধিরা তত ভাবিয়া দেখেন নাই। যুরোপীয় 
বিজ্ঞানের উপদেশ_কোনও জিনিষকে স্থুরা 
সংযোগে পচন হইতে রক্ষা করিতে হইলে = 
কম পক্ষে তাহাতে শতকরা ১২॥০ ভাগ সরা" 
সার থাকা চাই। আয়ুর্বেদ মতে আসব, 
অরিষ্ট প্রস্তুত করিতে হইলে,জলে গুড়, 
মউল ফুল, মিশাইতে হয়, তাহার সঙ্গে ক্কাথ 
বা কু্টিত উধধ মিশ্রিত করিলে, তাহা পচিতে 
আরম্ভ হয়। শেষে এই দ্রব দ্রব্যে--নানাবিধ 
অনাবস্তক ওহানিকর পরিবর্তন চলিতে থাকে। 
কাজেই প্রাচীন মতের অরিষ্ট, আসবে আমরা 
ভেষজ পদার্থের পূর্ণ গুণ দেখিতে পাই না। 
শুধু পাই__কতকগুলি অহিতকর জিনিষ 
মাত্র। খষি বলিয়াছেন -_“যদপক্ষৌযধান্ুভ্যাং 
সিদ্ধং মগ্ধং স আসবঃ” অর্থাৎ অপন্ধ উষধ ও 
জনস্থারা যে মগ প্রস্তুত হয় তাহার নাম. 
eb 








আসব। কিন্ত এইভাবে প্রস্তুত আসব আমরা 
উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি_-তাহাতে 
_অগ্ভের ভাগ অতি অল্পই থাকে - বোধ হয় 
শতকরা পাঁচ ভাগও হইবে না। আবার 
শাস্ত্ৰমতে -কোনও আসব একমাস, কোনও 
আসব বা ১৫ দিন কাল পর্যন্ত মুখবদ্ধ 
* অবস্থায় রাখিয়া দিবার আদেশ দেখিতে পাওয়া 
যায়। একমাস" পরে যে আসব ভাণ্ড 
হইতে উদ্ধত হয়,_ তাহাতে স্থুরাসার আরও 
অন্ন থাকে। স্থৃতরাৎ দ্রবোর সহিত ভেষজ 
একত্র করিয়া রাখিলে, সে দব্যে ভেষজ-গুণের 
যৎসামান্তই মস্তিত্ব থাকে । অতএব আরুর্বে- 
দের আসব, অরিষ্ট-কল্পনার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন 
বড়ই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমার 
মনে হয়, আৰ্য্য খধিগণ যে যুগে ওষধ রূপে 
আসবাদির কল্পনা করিয়াছিলেন, লে সময় 
॥ তাহারা কেবল - সন্ধান প্রক্রিয়া (097009000- 
৯০০০) পধ্যন্তই যথেষ্ট. মনে করিয়াছিলেন । 
সন্ধিত দ্রবাকে চোগ়্াইয়া “সুরাসার করিলে 
তাহা দীর্ঘকাল 'স্থামী হইতে পারে-তীহারা | ই 
এ টুকু ভাবিরা দেখেন নাই। কেন না আনু" 
- বেদের শেষ স্বাধীন সংগ্রহ “ভাব প্রকাশে” 
তরল পদার্থ চৌয়াইবাঞ প্রণালী দেখিতে 
পাই না। ' 
তবে আধুনিক কবিরাজ মহাশয়দের দ্বারা 
প্রকাশিত “ভৈষজ্য রত্বাবণী” গ্রন্থে “মৃত 
সঞ্জীবনা সুরা” প্রস্তুতের যে প্রণালী দেখিতে 
1 পাওয়া যায়_-তাহার উপরে ততটা আস্থা 
১ স্থাপন করা চলে না। “মৃত সঞ্জীবনী’ সুরা 
“মঘুরাখ্য যন্ত্রে পাতন করিয়া লইতে হয় 
কেবল ভৈষজ্য: রত্বাবলীতেই আমরা ইহা 
দেখিতে পাই। হস্ত লিখিত গোবিন্দ দাসের 
(সী এইরতসবীবসীর নান নামগন্ধও 
| 50 NLC TEL: OE 





"করিয়া, তাহাতে গুড়াদি প্রক্ষেপ দিয়া 










ফি বাবা: গ্রন্থেও_এই মুত সং 
স্থরার উল্লেখ দেখা যায় না। কাজেই ' 
হয় “মৃত সঞ্জীবনী” নিতান্তই « 
অতএব আমার সি বউ 
করিতে হইলে, তাহা দীর্ঘকাল সী করি; 
জন্য__-তাহার সহিত পরিশ্রুত সুরা যোগ ক 
কর্তবা । কুটিত ওষধ--দ্রব মধ্যে 


না করিয়া, এষধ দ্রবগুলি সুরা দিশ্রিত 
ভিজাইয়া রাখিলে আসব বা অরিষ্টের উ 
সিদ্ধি হইতে পারে। এই সুরা মিশ্রিত 
ওধধ দ্র্যবের সার উত্তমরূপে মিশিয়া 
ইহাতে আর পক্ষ কাল বা একমাস 
আসবের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। ওষ্ধ 
দ্রব্য কুট্টিত করিয়া সুরা মিশ্রিত সলিলে 
ভিজাইয়া ৪।৫ দিন মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে. 
হইবে। পরে বেশ করিয়া নিঙ্গড়াইয়া ছ'কিয়া 
লহলেহ আসব প্রস্তুত হইল। এই প্রক্রিয়ায় 
হংরাজী নাম—Mucerauon. . ১১: 
ডাক্তারী মতে টিংচার প্রস্তুত a 
অনুরূপেও অতি সহজে উৎকষ্ট আসব প্রস্তুত ৷ 
হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ “কনকাসব৮ 
নামক প্রসিদ্ধ আসবের প্রস্ততবিধি নিম্নে! 
উদ্ধত করা যাইতেছে। 
“কনকাসব” শ্বাস রোগের একটা 
আমার এক আতম্মীয়ার জন্য - কাচরাপাড়ার 
দুর্গাগতি কবিরাজ এই কনকাসব ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। ইহার উপাদান টা 
সংক্ষুদ্ধ কনকং শাখা মূল পত্র ফলৈঃ সহ। 
ততশ্চতুঃপলং গ্রাহং বৃষ মূলত্বচস্তথা ॥ 
মধুকং মাগধী ব্যান্্রী কেশরং বিশ্বভৈষজং | টা 
০ -es মংচুরৈ্ রি... be 
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(দি, বিনোদলাল সেনের ভৈঃ রত্বা ৷ ) 
অর্থাৎ ষ্ধিতুরা [ শাখা, মূল, পত্র ও.ফল 
সাহিত--কুটিত ] ৪ পল, বাসক মূলের ছাল ৪ 
পল, যষ্টিমধু, পিপুল, কট্টিকারী,নাগেশ্র, ু'ঠ, 
" ৰামনহাটী ও তালীশ পত্ৰ প্রত্যেকের চূর্ণ ২ 
পাল, ধাতকীপুষ্প ১৬ পল, দ্রাঙ্গা ২* পল, 
্ লি ১২৮ সের;-চিনী ১২০ সের মধু ৬1০ 
& সের: এই সমুদয় দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত 
, আবৃত পাত্রে ১ মাস রাখিয়া, পরে 
ছ'াকিয়া লইবে। 

: : এই ওুষধ ব্যবহার করিয়া আমার পিসীমা 
কিছুদিন হাপানীর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ 
_ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্ুমান_-৩ বৎসর 
প্রহার আবার হাগানা হয়। কাজেই 
তিনি “কনকাসব' সেবনের ইচ্ছ। প্রকাশ 
| করেন। দুঃখের বিষয় -দুগাগতি গুপ্ত অতি 
[ক নল ইহলোষ হইতে অপসারিত হ’ন। 

[ পিমীমার দ্বিতীর বার অন্ুখের সময় দুর্গাগতি 

জীবিত ছিলেন না। কি করি! সে সময় 
পাটা ছিল না বে. কনকা- 

সব ক্রয় করিয়া লইব। আমি তখন ইউ- 
oe উপাসক-__কালেজের ছাত্র । অন্ন 
₹ চিন্তায় নিরুগ্যন হইয়া পড়ি নাই। উপেন্ত্র 
₹ বরাট তখন কীচরাপাড়ার কবিরাজ । আমি 


৮০ Sh 


ইধত্তাহার কাছেই কনকাসবের প্রার্থী হইলান। ; 


_ তিনি বলিলেন--“কনকাসব প্রস্তুত নাই। 
E প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি, কিন্ত একমাস সমর 
লাগিবে। রোগিণী রোগের যন্ত্রণায় অধীরা-- 
পন পল ন লগ 
“ 


Es 
Ex রর ৪৪১৬৫ 


যোগাড় করিয়া তাহাকে দেখাইলাম শেষে, 
স্বয়ং উহা মুরোপীয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ছুই 
দিনের মধ্যেই প্রস্তুত করিলাম । আমার নিজ 
কৃত ‘কনকাসব’- অত্যন্ত ফলগ্রদ হইয়াছিল । 
দেশে কাহারও কাসি বা হাপানী হইলে, 
আমার কাছে চুটিয়া আসিত। দেখিতাম-_ 
সকলেরই বিশেষ উপকার হইয়াছে । বন্ধুবর 
_ রাধা জাবন-_-আমার গুঁষধ বিতরণ দেখিয়া 
শ্লোক আওড়াইতেন_ & 
ব্রাঙ্মণং ভিষজং দৃষ্টা স চেল জলমাচরেৎ 

আমি যে উপায়ে অল্প সময়ের মধ্যে সমধিক 
বীৰ্য্যবান কনকাসব প্রস্তুত করিরাছিলাম, তাহাও 
লিখিতেছি। 

ধুস্তরাদি সমস্ত দ্রব্য সিল চূর্ণ করিয়া 
লইয়া, সরা নিশ্রিত জলে (শতকরা ৪৫ ভাগ , 
সুরা ) চুর্ণগুলি ভিজাইতে হয়।: পরে “গার * 
কোলেটার” যন্ত্রে এ আগ্র দ্রব্য পূর্ণ করিয়া 
পার কোলেশন’ বিধি অনুসারে আদব প্রস্তুত 
করিতে হর । এইরূপে প্রস্তুত আসবের পূর্ণ 
মাত্রা ১ ডাম। ইহাতে ১ মাত্রা আসবে ৫ 
রতি পরিমাণে চূর্ণ ওধধ থাকে। কনকাসবে 
যেযে ওষধ দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, সেগুলির 
মধ্যে প্রায় সকলেরই সার ভাগ জলে দ্রবণীয়। 
সুতরাং এই ধুস্তরাদি পদার্থকে প্রাসীন'আসব 
প্রক্রিয়া মতে প্রস্তুত না করিয়া বক্ষ্যমীন মতে 
অরিষ্ট করা উচিত। যথা- ধুস্তরাদি দ্রব্য ৩৮ 
পল, দ্বিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া কাথ গ্রহণ - 
করিবে। আবার ওঁ ভেষজ দ্রব্য গুলিকে: 
দ্বিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া, উভয় ক্কাথ 
একত্র দিশ্রিত কর। এই ক্কাথ বাষ্প উত্তাগে, 1 
৷ ঘনীভূত করিতে হইবে --ঘনীভূত কাথের 


57275) 











 বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। বাস্তবিক “বিষ- 
কন্তার” মারণী-শক্তি অতি ভয়ানক ছিল। 
আমার বিশ্বাস--এই জন্যই সেকালে পুত্র 
.কুন্তার বিবাহে পাত্র ও পাত্রী উত্তমরূপে 
পরীক্ষা করা হইত। 

সে পরীক্ষা কিরূপ ? নিয়ে তাহা উদ্ধৃত 
হইল। 

প্রথমে বর-পরীক্ষার একটু আভাষ 
দ্রিতেছি। স্মার্ত রঘুনন্দন তাহার উদ্ধাহ-তন্কে 
_লিখিয়াছেন-_ 
ন মূত্রং ফেনিলং যত বিষ্ঠাচান্দ, নিমজ্জতি। 
মেদুষ্চোন্মাদ শুক্রাভ্যাং হীনঃ ক্লীবঃ স উচ্যতে । 

প্রভাবে ফেনা জন্মে না, এবং 

রি জলে ভুলা বাহ. ক ক*:% 
॥ সেই বক্তি ক্লীৰ ; তাহাকে কখনও কন্যাদান 
করিবে না।” বর-পরীক্ষার এইরূপ অনেক 


জজ রা রা 











জ্রীণি যন্তাঃ প্রলন্বানি ললাট মুদরং ভগং | 
ক্রমেণ ভক্ষায়ন্নারী শ্বশুরং দেবরং পতিং॥ ১ 

যে কন্ঠার ললাট, উদর ও . 
লম্ষমান দীর্ঘাকার হয়, সে কন্যা যথাক্রমে শশুর) 
দেবর ও পতিকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। কন্তা 
পরীক্ষারও এইরূপ অনেকগুলি লক্ষণ শাস্ত্রে 
উক্ত হইয়াছে । বাহ্য তরোপআবি সো 
তাহার একদেশ মাত্র- দেখাইতেছি। এখন 
সমাজে-এইরূপ" কন্তা-পরীক্ষার 8951 
গিয়াছে। যে অবধি পণ-প্রথা সমাজে প্রবেশ 
করিয়াছে সেই অবধিই কন্া-পরীক্ষা উঠি, 


















তি | গৃহস্থের একটা শ্তামাঙ্গী কন্যা ' 
১০৬১. 





দল | = শাহি যত ফ্যাল কান. 
অবগত *পুরাকালের মত কন্তা-পরীক্ষ1 





'আল্লায়ু সন্তান, প্রসব--এই যে আধি 
নায় হিন্দুর খধি-রচিত সংসার দিন দিন 
ত বাঁসয়াছে--ইহার মুখ্য কারণ - 


না । কন্ঠাদায়ের জালায় অনেক গৃহস্থেরই 
রত লাই, অনেক গৃহস্থই পাত্র 
চিনের . সাহস করেন না, -.যেমন তেমন 


একটার হাতে মেয়েটাকে তুলিয়া দিতে 


হয়ত চলিবে না। কেন না দৈহিক 








রূপের লৌভে--এইরূপে দেশের সর্বনাশ, 
হইতেছে! কত মণিভূষিতা তৃজঙ্গিনী সৌনদর্যোর 


আবরণে আত্মগোপন করিয়া রত্বের বীপি 


কক্ষে লইয়া স্বশুর-গৃহে প্রবেশ করিতেছে! 
কর্তাদের সে দিকে জক্ষেপ নাই! 7২7. 
এই বিষ কন্ঠার বিষ সহ করাইবার জনই 


- | প্ৰাচীন আর্ধাগণ সমাজে বাপ্য বিবাহের প্রচলন 


করিয়াছিলেন। এ সকল কথা আমি পূর্ব 
প্রবন্ধে বিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে, 
“বিষ কন্যা” সন্ধে আরও ছুই চারিটা কথা. 


লিখিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। : 
ববাহের পূর্বে পাত্র ও পাত্রীকে পরীক্ষা না 


অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন,_ একটা 
কিঙদস্তী আছে যে, যে সকল ক্ষিপ্ত কু 
বা শৃগাপ অথবা বিষধর সর্প_বারগ্থার ত 
প্রাণীকে দংশন করিতে থাকে, তাহাদের বিষ 
লো জনৰ মক 








. মর এন হাত বিতীরকাতি যতি 
 -- যে কন্যার চরণের বৃদ্াঙ্ নী ও কনিষ্টাঙ্গুপী 
--চলিবার সময় ভূমি স্পর্শ করে না,সে কন্যার 
_ প্রথম স্বামী মরিয়া ধাইবে। দ্বিতীয় "স্বামী 
লইয়া সে স্থখিনী হইবে । 


যস্তা মধ্যং ভবেদ্দীর্ঘং সা স্ত্রী পুরুষ ঘাতিনী। 


 সুমির্পৃশ্ততেহসুলা! সা নিহস্তাৎ পতিত্ৰয়ং ॥ 
4 যে কন্ঠার মধ্যদেশ দীর্ঘ, সে পুরুষ ঘাতিনী, 
যাহার মধ্যাঙ্গুলী মৃত্তিকা স্পর্শ করে না, সেই 
. কন্যা তিনটা পতির প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে। 
_ প্রদেশিনী ভবেদীরঘা সা স্ঞাৎ সৌভাগাশালিনী 
_ উদ বস্তা ভবেদীর্ঘা পতিং হস্তি চতুষ্টয়ং ॥ 
যে কন্যার চরণের প্রদেশিনী অঙ্গু নী বৃদ্ধা 
সুদী চেয়ে দীর্ঘ হয় সে কর! সৌভাগাশালিলী 
হুয়া থাকে। কিন্তু সেই প্রদেশিনী দীর্ঘ 
: হইয়া যদি উপরে উঠয়া থাকে, তবে সে একে 
চারিটা স্বামীকে বিনষ্ট করিবে। 













অথবা দ্বাদশী তিথিতে, অগ্নেষা শতভিযা 
কৃত্তিকা নক্ষত্রের যোগে যে কতা জগ 


বি কনার সংসর্ণে রর মৃত্যু জ 
স্তাৰী। বিষকন্াঁ সৰ্কাঙ্গ সুন্দরী 
তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত। . 





ছিলেন। আমরা 
গুঢ় রহস্ত না৷ বুঝিয়া বাসবিবাহের . 
কীর্তন করি। I 
; এক্ষণে আমরা পণের যোতে পে ৫ 



















| পরাছ্ভাব দেখা যায়। শতকরা নব্বই জন | করিতে পারে না। একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিই। 
বা ততোধিক ব্যক্তি অঙ্ীৰ্ণ রোগে তুগিয়া; পৌধষপার্কান এক সময়ে বঙ্গের একটা মহৎ 
২. থাকে। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা এই দেশ | ব্যাপার ছিল। বর্ষার মেঘমুক্ত শরতের সুনীল 
ব্যাপী অজীৰ্ণ রোগের কারণ নির্দেশ করিতে | আকাশ যখন চন্দ্র কিরণে সমুজ্জল হইয়া উঠে, 
২. প্রয়াস পাইব। কিন্তু তৎপূর্কো অনীর্ণ রোগ. নিদাঘতাপতপ্ত পৃথিবী বর্ষার জলে স্নান 
সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক ৷ করিয়া! তৃপ্ত হইবার পর শরতে যখন আদ্র দেহ 
২. শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, জীবন বলের | শুদ্ধ করিয়া কাশপুষ্পময় বসন পরিধান 
উপর নির্ভর করে এবং বল অগ্নির উপর | করে, যখন আশু ধান্ত ভাডারজাত হয় এবং 
নির্ভর করে। বাঙ্গালী জাতির অগ্নিবল | হৈমস্তিক ধান্ ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র শ্যামল বর্ণে 
 কমিবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনও কমিতেছে। শতবর্ষ | আচ্ছাদিত করিয়া বায়ুভরে ছুলিতে থাকে, 
 জীবী লোক বাল্যকালেও আমরা অনেক | তখন যেমন বঙ্গ শারদীয় মহাপুজার 'মহানন্দে 
(দেখিয়াছি, কিন্তু এখন তাহাদের সংখ্যা বিরল | মাতিয়া উঠিত, তেমনি যখন শ্বৰ্ণ বর্ণ হৈমন্তিক 
যাছে। এখন বাঙ্গালী গড়ে পঞ্চাশ বৎসর বাচে | ধান্ ভাণ্ডার জাত হইত, মনুর-কলায়-তিল, 
ৰ অতশী, যব, গোধুম প্রভৃতি শন্তক্ষেত্রের 

















₹এপনকাঁর দিনে বিধক্ত। নিরূপণ করিতে | বৃত্তি অবলপ্বন করিতেছেন, তাহাতে রি কা 
জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক শাস্ত্রে জ্ঞান থাক। চাই। | কর্তাকে বাধা হইয়াই অধিক বস পর্ান্ত * 

মধ্যে অনেকেরই তাহ! নাই। সু চরাং | অনুচ়া রাখিতে হইতেছে, ERE 
| কিন্ত 28153... Re 








শোভা সম্পাদন করিত, কৃষক সারা বংসর 
পরিশ্রমের পরে যখন ছুই দিন বিশ্রামের 
_অবমর পাইত, বুত্তিভোগী রজক, ক্ষৌরকার 
হইতে ব্রাঙ্গণগণের ভাণ্ডার পর্য্যন্ত ক্ষেত্রজাত 


শঙ্তে পূর্ণ হইত, বর্ষার ক্ষীণ অগ্নিবল |: 


বঙ্গ পৌবপার্বণের মহানন্দে বেশ মাতিয়া 
উঠিত। বঙ্গে এমন গৃহ ছিল না, যে: গৃহে 
বিবিধ পিষ্টকের আবির্ভাব না হইত । ধনীর 
গৃহে ব্যয়সাধ্য খাদ্যাদির আয়োজন হইত, 
দরিদ্র চালের গু'ড়া, ময়দা, যুগের. দাল, নারি- 
গুড় প্রভৃতি সংযোগে নানাপ্রকার পিষ্টক 
প্রস্তত করিত। আমরা বাল কালে এই 
মহাপার্বণ দেখিয়াছি, আর দেখিয়াছি লোকে 
বহু পরিমাণে পিষ্টক আহার করিতে পারিত। 
সে পৌবপার্ধণ এখন আর নাই বা নাম 
মাত্র আছে। কেন এমন হইল? ইহার 
কারণ দুইটা, পিষ্টক বিলাসিতা । লোকে গৃহ 
প্রস্তুত পবিত্র পিষ্টক অপেক্ষা বাজারের জঘন্ত 
কৃত্রিম দ্রব্যে প্রস্তুত দুই পয়সার কচুরী কিনিয়া 
খাওয়া শ্রেয়ঃ বোধ করে। দ্বিতীয় কারণ = 
লোকের অগ্নিবল কমিয়া গিয়াছে, পিষ্টক জীর্ণ 
করিবার শক্তি এক্ষণে অনেকেরই নাই। 
আবূর্ব্বেদে পিষ্টক অন্ন অপেক্ষা আট গুণ পুষ্ট 
কর বলিয়া কথিত হইয়াছে । বাঙ্গালী জাতি 
_ এক্ষণে এই পুক্টকর খাদো বঞ্চিত হইয়াছে। 
কৰি প্রবাসিনী কন্যার হুইয়! যাহা বলিয়াছেন, 
আমাদের বঙ্গ- জননীর নিকট সেই কথা 
বলিতে ইচ্ছা হয়; 
০: আর কি পিঠে পুলি ভাজিবি নাগ ।- 
কেবল পৌবপার্বণ বলিয়া নহে, ৪০1৫০ বৎসর 
রর কথা বাহাদেরপ্ররণ আছে, তাহারা 
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জানেন যে ae: বৎসরের ২ 


জাতির আহার কত কমিয়া গিয়াছে 
জীবন, স্ততরাং আহারের সহিত জী 
কমিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি। 
আঘূর্কেদ বলেন যে, অগ্নিমান্দ্য হঃ 
সমস্ত রোগ জন্মিয়া খাকে। ' সুতরাং 
মন্দাগ্সির ফলে বাঙ্গালী জাতি যে বিবিধ 
পীড়িত হইবে, তাহাতে আর: সন্দেহ 
প্রক্ৃত সুস্থ দেহ ব্যক্তি বাঙ্গালী জাতির মহ 
নিতান্ত বিরল, আবাল বৃদ্ধ বনিতার কোন. 
কোন পীড়া আছেই । প্রতোককে জিজ্ঞ 
কর, কাহারও একটা দিন বিনা 
কাটে না। কেহ বলিবে--একটা অস্বল 
উঠিয়াছিল, কেহ বলিবে ভাল ক্ষুধা হয় না 
কাহারও পেট ভার, কাহারও মাথা টিপ-টি 
কাহারও শরীরটা কেমন মাজ মাজে, কাহারও 
ভাল দাস্ত হয় নাই ইত্যাদি একটা না পবা 
উপসর্গ আছেই আছে। রাজপথে দাঁড়াইয়া; 
একবার পথবাহী জনস্রোতের দিকে 
লক্ষ্য করিতে থাক, দেখিবে মান্থুষের মত 
কোথায় ? হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ট তেজোব্যঞ্জক 
নিতান্ত বিরল। প্রান কাদা 
জীর্ণ শীর্ণ, ম্মানমুখ, চক্ষু কোটর গত, 
তেজের লেশমাত্র নাই, কোনও রূপে দেহতার 
বহন করিয়া চলিয়াছে। এক কথার বাঙ্গাণী 


অজীৰ্ণ রোগ হইতে কোন্‌ কোন্‌ রোগ 
জন্মিতে পারে তাহার দিগদর্শন স্বরূপ শন্্রকার 
বলিয়াছেন £-_অগ্মির দৌর্বাল্য হেতু অন্নজীর্গ 
না হইলে অমলত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিষবৎ অনিষ্ট 






















 উপচ, প্রভা, বল ও আযুকষীণ হইয়া পড়িয়াছে। 
দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বাঙ্গালীর - অগ্নি 


প সাধন করিবে,তাহ! বিধাতাই জানেন। 
কের ধারণা আছে যে, তরল দাস্ত হইলেই 
বলা যায় । কিন্তু তাহা যথার্থ নহে, 
কাঠিন বা কোট বদ্ধতা ও অজীর্ণ জন্য 
ত পারে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আম 
(অীর্ণ) ছইপ্রকার, যথা বিস্চিকা ও 
১ বিস্থৃচিকা (Spasmodic 





দুষিত বা বিক্ৃত। বদ পৰ থা 
বিষমাগ্ি বলা যায় । এই অগ্নি কখন ভুক্তদ্রব্য 
পরিপাক করে, এবং কখন কখন পেটফাপা, 
শূলবৎ বেদনা, উদাবর্ত্ত (ভৃক্তদ্রব্য উপর দিকে 
ঠেলিয়া উঠা, ) অভিসার, পেটভার, পেটে 
গুড় গুড় শব্দ এবং প্রবাহন (মলত্যাগ কালে 
কুস্থন ) উৎপাদন করে। : পিত্ত-দূষিত অগ্নিকে 
তীক্ষাগ্নি বলে ।. তীক্ষান্তি প্রচুর অন্নকে শীঘ্র 
পরিপাক করে এবং পরিপাকের পরে :গলদেশ 
তালু ও ওষ্ঠের শুফতা ও দাহ উৎপাদন করে। 
তীস্কাগরি অত্যন্ত বদ্ধিত হইলে. অত্যগ্ি বাঁ 
ভন্মকাগ্সি বলা যায়। কফদুবিত: অগ্নিকে 
মন্দাথি বলে এই অগ্নি অল্প পরিমিত অন্প- 
কেও যখাকালে পরিপাক করিতে না পারিয়া 
দীর্ঘকালে পরিপাক করে এবং পেট ও: মাথা 
ভার, কাশ; শ্বাস, থুথু উঠা, বমি ও শরীরের 
গ্লানি উৎপাদন করে। sg 
এই -তিন প্রকার : অগ্নিই- চি, 
তন্মধ্যে তীক্ষার্সি কদাচিৎ দেখা -খায়। বিষ. 
মাগি বা মন্দাগ্রি রোগেই অধিকাংশ বাঙ্গালী 
ভূগিয়া থাকে। সংগ্রহকারগণের গ্রন্থে -অন্নপিত্ত 
স্বতন্ত রোগ,_ ইহা স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত হইলেও 
প্রাচীন সংহিতায় উহা অজীর্ণেরই অন্তর্ভুক্ত 


| ছিল: পিত্তজনিত ৰে বিদারণ হয় তাহাই 





